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অনুবাদকের কথা ঃ 
আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য প্রশংসা যিনি নিখিল বিশ্বের 
একমাত্র রব প্রতিপালক। তিনি আমাদের সকলের 
একমাত্র ইলাহ্‌ বা সত্য মাবুদ । আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় 
সত্তায় যেমন এক ও অদ্বিতীয় তেমনি তার 
গুণাবলীতেও তিনি অনন্য ও অতুলনীয় । সালাত ও 
সালাম সেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের প্রতি, যাকে আল্লাহ তা'য়ালা সত্য-সঠিক 
দ্বীন ইসলাম সহকারে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য 
রহমাতাল লিল আলামীন রূপে প্রেরণ করেছেন এবং 
তার বংশধর ও সাহাবায়ে কেরামগণের প্রতি এবং 
কিয়ামত পৰ্যন্ত এ সমস্ত লোকদের প্রতি যারা নিষ্ঠার 
সাথে কোরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য ও অনুসরণ করে 
চলেন। 
জেনে রাখুন, দ্বীন- ইসলামের মূল ভিত্তি হল ঈমান, 
অর্থাৎ, সহীহ্‌ আৰবীদাহর উপর অথচ আজ আমাদের 
মুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশ কোরআন ও 
সুন্নাহর আলোক বর্তিকা এবং ঈমান ও আকীদার জ্ঞান 
থেকে বনহুদুরে অবস্থান করার ফলে তারা কুফর, শির্ক 
এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। 
আল্লাহ তা'য়ালা হ্রশাদ করেন $ 
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অর্থাৎ “তাদের অধিকাংশ আল্লাহর উপর ঈমান 
রাখে,কিন্তু তারা মুশরিক” ( সূরা ইউসূফ, ১০৬ ) 
লেখক এই পুস্তিকাটিতে ইসলামী আক্বীদার মূল 
ভিত্তিসমূহ সম্পৰ্কে জ্ঞানগৰ্ভ আলোচনা করেছেন। 
অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাভাষায় এর 
অনুবাদ করার জন্য আমি প্ৰয়াসী হই । অনুবাদে কোন 
ভুলক্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে অবহিত করার জন্য 
পাঠকের নিকট বিনীত অনুরোধ রইল । অসীম দয়ালু 
আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন 
খালেসভাবে তারই জন্য আমার এ পরিশ্রম কবূল 
করেন এবং এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য 
দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে নাজাতের ওসীলা করে 
দেন। আমীন 

আবু মাহমুদ, মুহাম্মাদ আলীমুল্লাহ পোঃ দারোগার 
হাট - ৩৯১২ ছাগলনাইয়া, ফেনী । 
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(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, 
EELS LEE EG এবং যারা 
তাদের প্রদর্শিত পথের সঠিক হবে তাদের 


তা'য়ালার একত্ববাদের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা মহৎ ও 
পবিত্র। কেননা, ইলমে তাওহীদ হল আল্লাহ 
তা'আলার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা 
এবং বান্দাহর উপর তার অধিকারসমূহ সম্পর্কে 
অবহিত হওয়া । আর এটাই আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সম্তুষ্টি 
লাভের একমাত্র পথ এবং ইসলামী শরিয়তের মূল 
ভিত্তি । এজন্যই নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও আহ্বান 
ছিল এরই প্রতি কেন্দ্রীভূত ৷ 
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অর্থাৎ, “আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি 
তার প্রতি এ প্রত্যাদেশই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত 
সত্যিকার কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। সুতরাং 


এটা সেই তাওহীদ যার স্বাক্ষ্য আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং 
নিজের জন্য দিয়েছেন এবং স্বাক্ষ্য দিয়েছেন তার 
ফেরেশ্তাগণ ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ, আর এটাই আসমানী 
রর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কিত 
সৰ্ববৃহৎ সাক্ষ্য । আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ 
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অর্থাৎ, “আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর 
কোন সত্য মা’বুদ নেই এবং ফেরেশ্তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ 
জ্ঞানীগন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন 
সত্যিকার ইলাহ (উপাস্য) নেই । তিনি পরাক্রমশালী 


করে, যার সফলতা ও পরিণাম নিয়ে সে সুখী হতে 
পারে। 


ইসলাম সেই মহান ধর্ম বা সত্য ও সঠিক জীবন 
বিধান, যা সহকারে আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাহমাতাল লিল 
আলামীন রূপে প্রেরণ করেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা 
তদ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্ম রহিত করে দেন। এবং 
এরই মাধ্যমে বান্দাহদের উপর আল্লাহর নেয়ামতের 
চুড়ান্ত পরিপূর্ণতার ঘোষণা প্রদান করেন ও 
বিশ্বমানবতার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে 
মনোনিত করেন। তিনি কারো থেকে ইসলাম ছাড়া 
অন্য কোন ধর্ম (জীবন-বিধান) কবুল করবেন না । 


আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ 
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অর্থাৎ “মুহাম্মদ তোমার্দের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা 

নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী” 

৷ (সূরা আহ্যাব, আয়াত-৪০) 
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0 মোহাম্মাদ ( সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ) এর ছেলে 
সন্তানও ছিল যেমন , কাসেম, আব্দুল্লাহ, ইব্রাহিম ৷ তবে তারা 
বালেগ হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন বিধায় “তিনি কোন 
পুরুষের পিতা নন” বলা হয়েছে ।( সম্পাদক ) 
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অর্থাৎ “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে 
পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম । তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত 
সুসম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের 
জন্যএকমাত্র দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম” ৷ (সূরা 
মায়েদাহ, আয়াত-৩) 

আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্ৰ ইরশাদ করেন, 
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অৰ্থাৎ, “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য দ্বীনি 
হলো একমাত্র ইসলাম” । (সূরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৯) 
আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন $ 
or ANU 3 Be J ob bs OLY TF ত 
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অনুসন্ধান করে,কস্মিণকালেও তার নিকট হতে তা 
La 
ক্ষতিগ্রস্থ ” LS LT alo: ৮৫) আল্লাহ 
তা'য়ালা মানবকূলের উপর তার মনোনীত এই দ্বীন 
গ্রহণ করা ফরজ করে দিয়েছন ৷ তিনি স্বীয় নবীকে 
সম্বোধন করে ইরশাদ করেনঃ 
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অর্থাৎ “(হে মুহাম্মদ) বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী, আমি 
তোমাদের প্রতি 


আসমান ও যমিনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী ত 
ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই । তিনি জীবন 


৭ 


ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন 
আল্লাহর উপর, তীর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি 
বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ ও তীর সমস্ত কালাম্রে উপর । 
তার অনুসরণ কর,যাতে করে তোমরা সঠিক সরল 
সহ লিম শ (সূরা আল-আ’রাফ, আয়াত ৪ ১৫৮) 
মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 
আনহু) থেকে বর্ণীত হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম 
(সাল্মান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ 
“সেই মহান আল্লাহর কসম, যার হাতে 
জীবন, এই উম্মতের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খরীষ্টান 
হোক; যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত 
হবে, অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ 
করবে সে জাহান্নামে যাবে” । 
পু রাসূলের প্রতি ঈমানের অর্থ ৪ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে 
হেদায়েত এবং নিয়ে এসেছেন সে সব বিষয়কে 
শুধু বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়। এজন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা আবু তালেব হতে 
পারেননি, অথচ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এবং সাক্ষ্য 
দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর আনিত ইসলাম সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম । 


এক ঃ পূর্ববর্তী সব ধর্মের কল্যাণসমূহ ইসলামে নিহিত 
আছে। তাই ইসলামের আগমনের পর পূর্ববর্তী সমস্ত 
ধর্ম ও গ্রন্থসমূহ রহিত হয়ে গিয়েছে। এবং অন্যান্য 


= 
ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য এ জন্য যে, ইসলাম 
স্থান-কাল,জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য উপযোগী । 
আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম )কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন ৪ 
AS in oN os WY Ga Gad CES EL Hf} 
অর্থাৎ “আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রহ্ 
যা পূর্ববর্তী গ্রস্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং - সেগুলোর 
উপর প্রভাব বিস্তারকারী” ।(সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত - ৪৮) 
ইসলামধর্ম স্থান-কাল, জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য 
উপযুক্ত। এর অর্থ এই যে, ইসলামের প্রয়োগ বা 
বাস্তবায়ন কোন যুগে বা কোন দেশে জাতীয় স্বার্থের 
পরিপস্থী নয় । বরং উহা সকল জাতির জন্য কল্যাণকর 
ও উপযোগী । আবার এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম 
সবদা প্রত্যেক স্থান-কাল ও জাতির প্রবৃত্তির অনুগত 
হয়ে থাকবে ; যেমন কোন কোন লোক সেটাই মনে 


করে । 
দুই ৪ ইসলাম সেই মহা সত্য দ্বীন, যদি কোন জাতি 
(সম্প্রদায়) তার সঠিক অনুকরণ করে তা হলে তাদের 
প্রতি আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে 
সাহায্য করবেন এবং জগতের সব ধর্মের উপর 
ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন । আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ 
করেন ৪ 


oh 78d Gm 23 Sill Bye) FN SIS} 
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অর্থাৎ, “তিনিই তার ₹ হেদাঁয়েত ও সত্য 
ধমসহ প্রেরণ করেছেন। যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের 


৯ 


উপর জয়যুক্ত করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ 
ত) 
i Ge pes he 2d 5) 
OAC POA CITE pA 
(BLL SEDO TE SEs 
অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও 
সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, 
তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব কর্তৃত্ব দান 
করবেন। যেমন, EE EE ENA 
তাদের পূৰ্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সূদৃঢ় 
করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ 
করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই 
তাদেরকে শান্তি দান করবেন । তারা আমার এবাদত 
করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। 
এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হয়, তারা হলো ফাসেক ৷” 
SE আয়াত - ৫৫) 
ইসলাম আকিদাহ্‌ ও শরীয়াত উভয়ের সমন্বয়ে 
গঠিত বিষয়ের নাম। ইসলাম তার মৌলিক বিশ্বাস ও 
বিধি-বিধানে পূর্ণাঙ্গ । যেমন, 
১। ইসলাম আল্লাহর একত্ববাদের আদেশ দেয় এবং 
শির্ক থেকে নষেধ করে। 
২। ইসলাম সত্যের আদেশ দেয় এবং মিথ্যা থেকে 
নিষেধ করে । 
৩। ইসলাম ন্যায় ও ইন্সাফের নির্দেশ দেয় এবং 
জুলম অত্যাচার থেকে নিষেধ করে। 


১০ 


৪। ইসলাম আমানত আদায়ের নির্দেশ ও তাকীদ দেয় 
এবং আমানতের খেয়ানত করা নিষেধ করে। 
৫ ইসলাম প্রতিশ্রুতি রক্ষার নির্দেশ দেয় এবং প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ থেকে নিষেধ করে। 
৬। ইসলাম মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও 
আনুগত্যের হুকুম দেয় এবং তাদের প্রতি অবাধ্য 
আচরণ করা থেকে নিষেধ করে । 
৭। ইসলাম আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার 
হুকুম দেয় এবং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা থেকে নিষেধ 
করে। 
5 ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে সদ্ধ্যবহারের নির্দেশ দেয় 
বং অসদ্ধ্যবহারে বাধা দেয় । 
সারকথা, ইসলাম সর্ব প্রকার উত্তম চরিত্রের 
আদেশ দেয় এবং যাবতীয় কুচরিত্র থেকে নিষেধ 
করে। প্রতিটি সৎকর্মের হুকুম দেয় ও প্রতিটি অপকর্ম 
থেকে নিষেধ করে । 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ 
| 52,5) খত) JL SL Ad) 
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অর্থাৎ “আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয় 
স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, 
অসঙ্গত কাজ ও সীমালংঘন নিষেধ করেন; তিনি 
তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
কর । (সূরা নাহল আয়াত - ৯০) 


১৩ 


ইসলামের ভিত্তিসমূহ $ 

ইসলামের ভিত্তি হলো পাচ্্‌টি। এগুলো আব্দুল্লাহ বিন্‌ 
ওমর _ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর একটি হাদীসে উল্লেখিত 
আছে। তিনি ইরশাদ করেছেন,“ইসলামের ভিত্তি 
পাচটি বিষয়ের উপর যথা, (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া 
যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা’বুদ বা উপাস্য নেই 
এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্মাহু ওয়া সাল্লাম) 
আল্লাহর বান্দাহ ও তার প্রেরিত রাসূল । (২) নামাজ 
কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (8৪) রমযানের 
রোজা রাখা এবং (৫) কাবাঘরের হজ্জববত পালন 
ean এক ব্যক্তি হাদীসের ধারাবাহিক বর্ণনায় 

রমযানের রোজার আগে উল্লেখ করলে 
SEE SNE Se SS ES 
‘রমযানের রোজা এবং হজ্জ্ব’ এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি। 
(বোখারী ও মুসলিম, শব্দ মুসলিমের) 


১২ 


প্রথম ভিত্তি ৪ কালিমাতুস্‌ শাহাদাহ ৪ 


UT ELE CUS SEES 

এর অর্থ হলো, “সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ 
তা'য়ালা ব্যতীত এবাদতের যোগ্য সত্যিকার কোন 
মা’বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তার রাসূল । এ কথা 
মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং মুখে উচ্চারণ করা । এই 
বাক্যে একাধিক বিষয় থাকা সত্বেও উহাকে ইসলামের 
একটি ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। 
আর তা এই জন্য যে, (সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর র প্রচারক হেতু তার 
উবুদিয়্যাত ও রেসালত তথা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল 
হওয়ার স্বাক্ষ্য প্রদান -লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু- এর সাক্ষ্য 
প্রদানের সম্পূরক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। 

এই দুটি সাক্ষ্যই সমস্ত এবাদত ও সৎকর্ম 
সহীহ-শুদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তা 
গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত । কারণ কোন এবাদত শুদ্ধ 
ও গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তার মধ্যে দুটি শর্ত 
পাওয়া যায়; (ক) ইখলাছ অর্থাৎ, শিরক থেকে মুক্ত 
হয়ে একমাত্র EDL উদ্দেশ্যে এবাদত 
করা, (খ)মুতাবা'য়াত অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শিক্ষা ও পদ্ধতি অনুযায়ী 
এবাদত গুলো সম্পাদন করা । ইখলাছের দ্বারা “লা 
ইলাহা হল্লাল্লাহ” এর সাক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় এবং 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 


’৩ 


পরিপূর্ণ ভাবে আনুগত্যের দ্বারা “মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ” 

এর সাক্ষ্য যত হয়। 

কালিমায়ে শাহাদাত-এর অন্যতম প্রধান ফল হলোঃ 

অন্তর ও আত্মাকে সৃষ্টির গোলামী থেকে এবং নবী 

রাসূলগণ ছাড়া অন্যের আনুগত্য থেকে মুক্ত করা । 
দ্বিত্বীয় ভিত্তিঃ নামাজ কায়েম করা ৪ 

এর অর্থ হলো: সঠিক পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী 

সুষ্ঠপন্থায় নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত 

সম্পাদন করা । 

নামাজের অন্যতম ফলাফল হলো 

এর মাধ্যমে মনের প্রশান্তি , চোখের শীতলতা লাভ 

এবং অশ্লীল ও ঘৃণ্য কর্ম-কাণ্ড হতে বিরত থাকা যায় । 


ততীয় ভিত্তিঃ যাকাত প্রদান ৪ 
আর তা হলো যাকাতের উপযুক্ত ধন-সম্পদে নির্ধারিত 
পরিমাণ মাল ব্যয়ের মধ্যমে আল্লাহর এবাদত করা । 


যাকাত প্রদানের অন্যতম উপকারিতা হলো 

যাকাত প্রদানের মধ্যমে কৃপণতার মত হীন 
চরিত্র হতে আত্মাকে পবিত্র করা এবং ইসলাম ও 
মুসলমানদের অভাব পূরণ করা । 


থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত পালন 
করা । 


Me 


আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় স্বীয় কামনা- 
বাসনা বিসর্জনের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা । 


পঞ্চম ভিত্তি £ হজ্জ পালন করা ৪ 
এর অর্থ হলো: হজ্জের কাজসমূহ পালনের জন্য 
বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে গমন করে আল্লাহ পাকের 
এবাদত করা । 
হজ্জের অন্যতম উপকারিতা $ 
আল্লাহর আনুগত্যে নিজের শারিরীক ও অর্থনৈতিক 
সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে আত্মুশুদ্ধির অনুশীলন করা । 
এই কারনে হজ্জ পালন আল্লাহর পথে এক প্রকার 
জিহাদ হিসেবে পরিগণিত ৷” 
আমরা ইসলামের স্তম্ভসমূহ সম্পর্কে উপরে যে সমস্ত 
CL Sf a0 SUE FARA AE 
বননি, এ তকে পূত- 
EE TS UE 
এ সত্য দ্বীন পালন করবে , সৃষ্টিজগতের সাথে ন্যায় 
ও সততার আচরণ করবে। কেন না ইসলামের এই 
ভিত্তিসমূহ সংশোধনের উপর নির্ভর করবে শরীয়াতের 
অন্যান্য বিধানগুলোর সংশোধন। এবং মুসলিম 
ভিত্তিগুলোকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরার উপর ৷ দ্বীন 
পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা ও ভুল-ক্রটি হলে 
সমপরিমাণে নিজেদের অবস্থারও অবনতি ঘটবে । 
যে আমার উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা যাচাই 
করতে চায় সে যেন কোরআন শরীফের নিমোক্ত 
আয়াতটি পাঠ করে ৪ 


১৫ 


SY pele ES Ly LT sol Bf fT} 
IZLE Cs AUIS dS ST 38) ld) 
call LT 3 US LL gl ED ff 
2 LB OA oh) 2 EL tl of SAS 
{03d 2351 VN) ali SG Al 36 dl 
অর্থাৎ “জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং 
তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করত, তাহলে আমি 
তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকতের দ্বার 
উনুক্ত করে দিতাম । কিন্তু তারা যখন মিথ্যা বলে 
প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন আমি তাদেরকে তাদেরই 
কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি। জনপদের 
অধিবাসীরা এব্যাপারে কি নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব 
তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে না ! যখন 
তারা থাকবে ঘুমে অচেতন? জনপদের অধিবাসীরা কি 
হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব 
দিনের বেলায় এসে পড়বে না! যখন তারা থাকবে 
খেলা-ধুলায় মত্ত? তারা কি আল্লাহর পাকড়াও-এর 
ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও 
থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে 
আসে” । (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৪ ৯৬-৯৯) 
এইসাথে অতীত লোকদের ইতিহাসের প্রতিও 
প্রত্যেকের লক্ষ্য করা উচিত । কেননা, ইতিহাসে 
রয়েছে বুদ্ধিমান এবং যাদের অন্তরে আবরণ পড়েনি 
এমন লোকদের জন্য প্রচুর জ্ঞান ও 
বিষয়বস্তু । আল্লাহই আমাদের সহায় হউন । 
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| 
® [+ 
উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম 


আক্বীদাহ ও শরীয়তের সমষ্টির নাম। ইতিপূর্বে 
Sl Sta ET EG nn 


হয়েছে। 

ইসলামী আকিদাহর ভিত্তিসমূহ যা পবিত্র কোরআনে 

কারীম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা হল ৪ 

আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাগণের প্রতি, তার 
ও ভাল মন্দসহ তক্ৃদারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । 

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন কারীমে এরশাদ 
UN Al Spill 5 Ss ol A 
‘TE AS ESI EGA 

অর্থাৎ “সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা 

দিকে মুখ ফিরাবে, বরং সৎকাজ হলঃ ঈমান আনবে 
আল্লাহর উপর, কিয়ামতদিবসের উপর,ফেরেশ্তা দের 


| 


উপর, আসমানী কিতাবসমূহের উপর এবং সমস্ত নবী- 
রাসূলগণের উপর ৷” (সূরা বাক্বারা,আয়াত -১৭৭) 

ভাগ্য বা তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ৪ 

AS Eo UU UG Sb EE i JU 

{7 

অৰ্থাৎ SE আমি প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি 

। আমার কাজ তো সম্পন্ন হয় এক 

মুহুর্তে, চোখের পলকের মত ৷” (সুরা আল-ক্ামার, 


LS উপস্থিত রাসূলুল্লাহ 
হয়ে ৰ 
(সাল্লাল্পাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম)কে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন 


প্রতি; ত bite bl-S সংকর ও ভালা ফৰ 
তার তক্দীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ”। 
(সহীহ মুসলিম 


প্রথম ভিত্তিঃ আল্লাহ তা’আলার প্রতি ঈমান ৪ 


আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে 

এক $ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপর ঈমান । 
ফিত্রাত, যুক্তি ও শরীয়ত এবং ইন্দিয়শক্তি সবই 
আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ করে, 


eo En আল্লাহর অস্থিত্‌ ৪ 


Sl pa Ej <> ob sd sr I ND) >) ED) 
(CAE sl 


কোন কিছুর নিজেই নিজেকে অস্তিত্ব দান করা কখনো 
সম্ভব নয় । কারণ, বস্তু কখনো নিজেই নিজকে সৃষ্টি 
করতে পারে না । কেননা, তা অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 
ছিল অস্তিতৃহীন এবং যা ছিল অস্তিতৃহীন তা কি ভাবে 
নিজের সৃষ্টা হতে পারে ? আবার হঠাৎ করেই 
আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করাও সম্ভব নয় কেননা, 
প্রতিটি ঘটনার একজন ঘটক থাকে। আর সমগ্র বিশ্ব- 
জগৎ এবং এর মধ্যকার সকল ঘটনা- প্রবাহ এমন 


১৯ ললে 
অভূতপূর্ব নিয়মে, এবং একে অপরের সাথে 


LE HSA Bes EAE 
Tol 5 hee HOB TY li Sc 
Loyal 2 
অর্থাৎ: “তারা কি নিজেরাই আপনা-আপনি” সৃষ্ট হয়ে 
গেছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টা? না তারা 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস 
করে না। তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার 
(সূরা তৃর, আয়াত ৪ ৩৫, ৩৭) তাই হযরত যুবাইর 
ইবনূল মোত্য়িম (রাঃ) বলেন, “ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 
আমি একদিন বরাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম)কে মাগরিবের নামাজে সূরা তুর_পড়তে শুনি 
তিনি যখন উপরোল্লিখিত আয়াতে পৌছলেন তখন 
হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, মনে হলো যেন আমার 
অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তার কোরআন শ্রবণের এটাই ছিল 


আমার প্রথম ঘটনা তিনি বলেন, সে দিনই আমার 
ভাবে অনুধাবন করা যায়। যেমন, কোন লোক যদি 


অস্তিত্‌ লাভ করেছে। তখন আপনি বিনা দ্বিধায় তা 

অস্বীকার করবেন, তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবেন 

বরং তার কথাকে বড় ধরনের বোকামী বলে 

ldo ch toa pido aN pia Nien 

ও এতদুভয়ের মাঝে লক্ষ-লক্ষ অনুপম নিজেই 

নিজের সৃষ্টা বা স্ৃষ্টা ছাড়াই কি তা আপনা-আপনিই 
লাভ করেছে? 


(গ) শরীয়াতের আলোকে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার অস্তিত্বের 
প্রমান ৪ 


সমস্ত আসমানীগ্রন্থে আল্লাহর অস্তিত্বেরে কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। এবং সৃষ্টিজগতের কল্যাণে এ সমস্ত 
গ্রন্থে বিদ্যমান হুকুম আহকাম প্রমান করে যে, এ সব 
ES প্রজ্ঞাময়,প্রতিপালকের পক্ষ হতে যিনি 

আছেন সৃষ্টি জগতের সার্বিক কল্যাণ সম্পর্কে 
এবং তাতে সৃষ্টিবৈচিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে 
সবকিছুই প্রমান করে যে, তা মহান প্রতিপালকের 
পক্ষথেকে, এবং তিনিই এসবকিছুর অস্তিত্‌ দানে 
সক্ষম যার সংবাদ তিনি নিজেই দিয়েছেন । 


২১ 


(ঘ) অনুভুতির আলোকে আ্লাহর অভিত্তের প্রান 
(ক) আমরা শুনি ও দেখি যে, প্রা 


অনেক প্রার্থনা কবুল হচ্ছে , অসহায় ব্যক্তিগণ বিপদ 
থেকে উদ্ধার পাচ্ছেন। এর দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্‌ 
অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 
LY mb or SNES} 


দিয়েছিলাম ।”(সূরা আমশ্বিয়া-৭৬) 

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন 8৪ 
LS Hel SYD OS 2} 

অর্থাৎ “স্মরণ করো, তোমরা যখন তোৌমার্দের 

প্রতিপালকের কাছে ত্রানসাহায্য প্রার্থনা করেছিলে 

তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন” । 

(সুরা আন্‌ফাল-৯ 

আনাস বিন (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন 

£ 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের খুতবা 
প্রদানের সময় এক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে 
বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে 
যাচ্ছে। আর পরিবার- ধার্ত হয়ে পড়েছে। 


মেঘ জমলো এবং আল্লাহর নবী মিষ্বার 

গণ করার পূর্বেই বৃষ্টিপাত শুরু হলো ।এমন ছি 
বাষ্টর কারণে - ৫ ৰ 

লাগলো । 


' দ্বিতীয় জুমায় সে বেদুঈন বা অন্য কেউ এসে 
বলল, হে আল্লাহর রাসূল ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে 


SE 


যাচ্ছে এবং ধন-সম্পদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের 
জন্য দু'য়া করুন । 
ELLE হে আল্লাহ ! 


পর্বে, (বৃষ্টি ব্ষন কুন ) আমাদের 
Tt fe 
সে দিক থেকে মেঘ কেটে গেল’ (বুখারী ও 


মুসলিম) দু'য়া UTS হওয়ার শর্ত পূরণ করে 
প্রতি প্রত্যাবর্তিত হলে এখনও 
যে দু'রা করুণ হয় ঢা দৃশ্যত | 
(খ) আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলগণের হাতে তাদের 
রেসালাত ও নবুওয়াত প্রমান করার জন্য যেসব 
মু’'জেযা বা সাধারণের সাধ্যতীত অলৌকিক ঘটনা 
ARTS CELESTE LAE 
এ মু’জেযা প্রকাশক ও নবী- প্রেরণকারী 
আল্লাহর অস্তিত্বের উপর অকাট্য le 
প্রথম উদাহরণঃ মুসা আলাইহিস্‌ সালামের মু’জেযা 
প্রকাশ $ 
যখন আল্লাহ তা'য়ালা মুসা (আঃ) কে নির্দেশ 
দিলেন যে, স্বীয় লাঠি দ্বারা সমুদ্রের মধ্যে আঘাত 
করতে । (আঃ) আঘাত করলেন । ফলে, সমুদ্রের 
মধ্যে বারটি শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায় এবং দুপার্শ্বের পানি 
পবর্তসদৃশ হয়ে দাড়িয়ে যায়। 
আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ 
ES EAS ELT 
yl 52 JS 
অর্থাৎ “অতঃপর আমি one আদেশ করলাম, 
তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর, ফলে তা 


২৩ 


বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল 
হয়ে গেল।” (সূরা আশ্‌ শো’আরা আয়াত ৪ ৬৩) 
দ্বিতীয় উদাহরণ ৪ 
ঈসা আলাইহিস্‌ সালামের মু’জেযা ৪ 

তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় মৃত ব্যক্তিকে জীবিত 
করতেন এবং তাদেরকে কবর থেকে বের করে 
আনতেন । এ সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন £ 

Ad op Sd 
অর্থাৎ, “আর আমি জীবিত করে দেই শূ্ঁতকে আল্াহর 
হুকুমে ।” (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪ ৪৯) 

Sh SEAN 
অর্থাৎ “এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের 
Let (সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ৪ ১১০) 

SLL EB মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 


ale (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) চাদের দিকে ইশারাহ করেন, অতঃপর চাদ 
দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং উপস্থিত সবাই এই ঘটনা 
অবলোকন করেন। 
এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ৪ 
ER |p ৰা aE ih GAs BL Loti} 
PO 
অর্থাৎ “কিয়ামত আসন্ন এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে 
তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় 


২৪ 


এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত এক প্রকার যাদু ।” 
(সূরা আল্-ক্বামার, আয়াত ১-২) 
ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অনুধাবন যোগ্য উপরোক্ত 
অলৌকিক 


মালিক ও সমগ্র জগৎ বাসীর প্রতিপালক । আর তিনিই 
বিশ্ব জগতের নিয়ন্ত্রণ, পনা ও পরিচালনায় 
একক ও অদ্বিতীয় । তিনি কোন স্রষ্টা নেই, 
প্রদানের কোন অধিকার নেই এবং তীর কোন 


আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ 0%, 5 4 
অর্থাৎ, “জেনেরেখ, আর হুকুম প্রদানের কাজ 
একমাত্র তারই”। (সূরা আল আরাফ, আয়াত ,৫৪) 


oe 1 a Ee S ন 4 al EE 
Lay or OF AAG IIS LN} 


Id a OSU 
অর্থাৎ, “ তিনি আল্লাহ, তোমাদের “পাঁলন কর্তা, 
সাম্রাজ্য একমাত্র তারই। তার পরিবর্তে তোমরা 
অধিকারী নয়। (সূরা ফাতির, আয়াত ৪ ১৩) 

কতিপয় হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া সৃষ্টি জগতের 


* “fo PE 2 2 2° 1a EY "oa 2 SE 
t SU =U ISS WEG ULSI JG} 
অর্থাৎ “সে (ফেরাউন) বলল, তোমাদের 


নাযি'আত, আয়াত ৪ ২৪-২৫) ফেরাউন আরো বলল 


[| 
[# 
ে iS 4) Ses le UE Gl 


{ e Clb eal GEL Us 55} 
অর্থাৎ “তারা অন্যায় ও অহংকার করে 
প্রত্যাখ্যান করল । অথচ তাদের অন্তর এগুলো সত্য 
বলে বিশ্বাস করেছিল ।” (সুরা আন নামল, আয়াত, ১৪) 
মুসা (আঃ)ফেরাউনকে লক্ষ্য করে বলেন, V 
AINE) WSR JIL CAE} 
l Vy 03D VUBT S Hs 
অর্থাৎ “তুমি জান যে আসমান ও খধ্মীনের পালিনকর্তাই 
এসব প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নাযিল 
করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস 
হতে চলেছ ৷” (সূরা বনী-ইসরাঈল, ১০২) 


স্বীকার করত ৷ আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ 


os 4 Bow AA / 2 rR 5 Fl | PA tt hg 2 Bl El চঃ 
Bd DE OA ii oY Us of LS BY 
EA ED El SLD YG BO THU 


বলবে, সবই আল্লাহর । বল, তবুও কি তোমরা চিন্তা 
কর না? । বল, সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক 
কে? অচিরেই তারা বলবে, আল্লাহ । বল, তবুও কি 
তোমরা ভয় করবে না? । বলুন, তোমাদের জানা 
থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা 
করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে 
না? তখন তারা বলবে, আল্লাহর । বল, তাহলে কেমন 
করে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে?(সূরা মুমিনুন, ৮৪-৮৯) 
আল্লাহ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেনঃ ; 
weil S78 20 dl Go pr ES 
tell 2) 
অর্থাৎ“(হে রাসূল) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করেন, কে আকাশমণ্ডলী ও সৃষ্টি করেছেন, 
সর্বজ্ঞ আল্লাহ । (সূরা যুখরুফ-৯) 
(OG 0 tl A le 1 SE 5} 


Sd 


অর্থাৎ “আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে 
তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, 
আল্লাহ । সুতরাং তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?” (সূরা 


TE রচনার একচ্ছত্র 
ee বদি কণ তাকি অনাত দত 


থাকবেনা । 


তু আল্লাহর উুহয়াতের উপর দমান ? 
এর অর্থ হলো, এই কথা করা যে,এককভাবে 
আল্লাহ তা'য়ালাই সত্যিকার মা'বুদ বা উপাস্য, এতে 
অন্য কেহ তার শরীক নেই এবং সকল প্রকার এবাদত 
বা উপাসনা তারই জন্য খালেছ করতে হবে। 

“ইলাহ” শব্দের অর্থ মালুহ বা মা'বুদ অর্থাৎ, 
সেই উপাস্য যার প্রতি পূর্ণ ভালবাসা রেখে, তার 
মৃহত্বের সম্মুখে অবনত মস্তকে সওয়াবের Ll 
তার এবাদত বা উপাসনা করা হয়। । আল্লাহ 
তা'য়ালা ইরশাদ করেন $ 


{LSP LLY Sr BS} 


২৮ === 


অর্থাৎ “আর তোমাদের উপাস্য এক মাত্র একই 
উপাস্য । তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি 
br PEARL EC talk আয়াত ৪ ১৬৩) 
আল্লাহ্‌ তা'য়াল আরো ইরশাদ করেন 

8 th Hh 0h Gd Se 


{ SS GA A VLD Y Ll 
অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ সশক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি” ছাড়া 
সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই এবং ফিরেশ্তাগণ, 
ন্যায়নিষ্ট জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া 
আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি প্রর্রাত 
প্রজ্ঞাময় । (আলে-ইমরান, আয়াত $ ১৮) 
তাই আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য রূপে 
বিশেষিত করলে তা হবে বাতিল । আল্লাহ পাক পবিত্র 
কোরআনে ইরশাদ করেন, 
JPU 8 533 on SY U6 God 2 i Sf YS} 
{nd lh 2 lf 
অর্থাৎ “তা এই জন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তিনিই সত্য 
এবং তার পরিবর্তে তারা যাদের ডাকে তারা অসত্য 
এবং আল্লাহ, তিনিই হলেন সুমহান সর্বশ্রেষ্ঠ !” (সূরা 
হজ্জ, আয়াত, ৬২) 
প্রতিমাকে মা'বুদ বলে নাম রাখলেই তা 
উপাস্যের আসনে সমাসীন হয় না বরং শুধু নাম 
সর্বস্বই থেকে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআন 
শরীফে লাত, ওযযা, মানাত ইত্যাদি প্রতিমাগুলো 
সম্পর্কে বলেন 
GA be 0S 3UN Sl aia sll U) By) 
Re ART LTE TS TT LTO 
SU re 


২৯১ 


অর্থাৎ “এগুলো কতেক নাম বৈ কিছু নয়, যে সমস্ত 
নাম তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছ। 
এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল করেন নি।” 
(সূরা আন্নাজম, আয়াত , ২৩) 
ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তীর কারাগারের সঙ্গীদেরকে 
বলেন ৪ WY 
1 Df Ts Oe Uf ml ol 
SFU Sl Eres sll VL or 032% Le UG) 
LA VLA DN) Sd ol ol ag MUG 

{oT VAN IST EST, 23 Ll CUS UL NY 
অর্থাৎ “হে কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক 
উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ভাল? 
এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ- 
দাদারা’ই সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ এদের পক্ষে 
কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ্‌ ছাড়া বিধান 
দেবার বা শাসন ক্ষমতার কারো অধিকার নেই । তিনি 
আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত তোমরা অন্য 
কারো এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু 
অধিকাংশ লোক তা জানে না” ।(সূরা ইউসুফ আয়াত, ৩৯-৪০) 
তাই সকল নবী রাসূলগণ তাদের স্ব স্ব জাতিকে 
বলতেনঃ { 02% এ) 2 8 ৬ 4৯ } 
অর্থাৎ “তোমরা অল্পাহরই এবাদত কর। তিনি ব্যতীত 
তোমাদের জন্য সত্যিকার কোন মা'বুদ বা উপাস্য 
নেই। (সূরা আ’রাফ-৫৯) 

কিন্তু যুগে যুগে মুশ্রিকগণ এই দাওয়াত 
প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বিভিন্ন ধরণের বাতিল 


ক} আল্লাহ তা'য়ালা মুশ্রিকদের এপ্রকার 
উপাস্য গ্রহণের বিষয়কে দুইটি যুক্তির দ্বারা খণ্ডন 


করেছেন । 


তারা কোন একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি বরং তারা 
নিজেরাই সৃষ্ট । আর এ সব মা'বুদ তাদের পুঁজারীদের 
না কোন উপকার সাধন করতে পারে, না তাদের কোন 
মুছিবত দূর করতে পারে, এবং তাদের জীবন, মরণ ও 
£ রও তারা নয়। আসমান, 
রও কোন কিছুর তারা মালিক নয় এবং এতে 
তাদের অংশও নেই । আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ইরশাদ 
করেন ৪ 


Uy pd hy es OAT 0 LT a5 on if) 
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TUS 
অর্থাৎ“তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ 
করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা বরং তারা 
নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের ভালও করতে 
পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও 
পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।”(সূরা ফুরকান 
আয়াত, ৩) আল্লাহ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ৪ 


৩» 


ECE RET EMER £0 
অর্থাৎ “বল; তোমরা 


Ee HE Elo ol 
তো নভোমণ্ডল ও ভু-মণ্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুর 
মালিক নয়। এতে তাদের কোন অংশও নেই । এবং 
তাদের কেহ আল্লাহর সহায়কও নয়। আল্লাহ্র 
কারো জন্য সুপরিশ ফলপ্রসু ae hes 
অনুমতি দেয়া হয় সে 
সাবা,আয়াত ২২-২৩) 
আল্লাহ তা'য়ালা হরশাদ করেন ৪ 
eo OALELS Yo OAS A CS GES Y UO 25} 
L372 El YG 
অর্থাৎ “তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, 
যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না ? বরং 
তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা না তাদের 
সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের সাহায্য করতে 
পারে।” (সূরা আল্আরাফ, আয়াত, ১৯১-১৯২) 
আর যখন এই বাতেল উপাস্যদের এরূপ 
অসহায় অবস্থা, তখন তাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করা 
চরম বোকামী ও বাতেল কর্ম বৈ কিছু নয় । 
দ্বিতীয় £ যখন মুশরিকরা স্বীকার করে যে এ 
নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক ও সৃষ্টা একমাত্র আল্লাহ 
তা'য়ালা, যার হাতে সবকিছুর ক্ষমতা, br 
দান করেন, তার উপর কোন আশ্রয়দানকারী নেই 
তখন তাদের জন্য অনিবার্য্য হয়ে উঠে এ বিষয় 
স্বীকার করা যে, একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালাই 


৩২ 


সর্বপ্রকার এবাদত বা উপাসনার অধিকারী । যেমন, 
তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা রবুবিয়্যাতে বা 
প্রভূত্বে একক ও অদ্বিতীয়, এতে তার কোন শরীক 
নেই। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ 

FG on Cali GSTS LAE nl eS} 
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অর্থাৎ “হে মানব গত a fe Ee 


প্রতিপালকের এবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং 
তোমাদের গ র সৃষ্টি করেছেন। তাতে অবশ্যই, 
তোমরা (পরহেষগার ) হতে পার। যে মহান 
আল্লাহ্‌ তোদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং 


আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো 
না। বস্তুতঃ তোমরা এসব অবগত আছ।” (সূরা 
আল-বাক্ধারাহ, আয়াত ৪ ২১-২২) 

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেনঃ 
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অর্থাৎ “তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করেন 
তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে? কিংবা কে 
শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? তাছাড়া কে 
জীবিতকে র ভেতর থেকে বের করেন এবং 
কেইবা জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে 
করেন-এই বিশ্বের পনা? তখন তারা বলে 
উঠবে, আল্লাহ । তখন তুমি বলো, তারপরেও কেন 
তোমরা তাকে ভয় করো না ? অতএব, এ আল্লাহই 
তোমাদের সত্যিকার প্রতিপালক । আর সত্য ত্যাগ 
করার পর বিভ্রন্তি ব্যতীত আর কি থাকে? সুতরাং 
তোমরা কোথায় পরি চালিত হচ্ছ”? (সূরা 
ইউনুস,আয়াত ৩১-৩২) 


‘ক চতৰ্থঃ আল্লাহর নাম ও তার গুণাবলীর উপর 


হলো, তিনি তার জন্য তার কিতাবে যে সমস্ত নাম 


৩৪ 


না করে যে ভাবে প্রযোয্য সে ভাবে আল্লাহর জন্য তা 
মেনে নেয়া । 

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ bs fe 
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অর্থাৎ “আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্চ 
নামসমূহ । কাজেই তোমরা সে নাম ধরেই তাকে 


আয়াত, ১৮০) 
আল্লাহ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন ৪ 
HINES oP 
5 
অর্থাৎ “আকাশ ও পৃথিবীতে সৰ্ব্বোচ্চ মর্যাদা তীরই 
এবং তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ।” (সূরা আররূম, ১৭) 
Mio oe TNE 
a) Las OR TA 
অর্থাৎ “তার অনুরূপ A বিছুই নেই, “তিনি 
সর্বশ্রোতা সর্বদ্নষ্টা ৷” (সূরা আশ্‌ শূরা আয়াত ৪ Ho 


কক আল্লাহ তা'য়ালা নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে দুইটি 
দল পথভ্রষ্ট হয়েছে। 
প্রথমদল £৪ আল্‌-মু’'আত্তিলাহ $ 

এরা আল্লাহ তা'য়ালার সমস্ত নাম বা কোন 
কোন নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে, তাদের 
ধারণা যে আল্লাহর জন্য গুণাবলী প্রতিষ্ঠা করলে 


৩৫ 


আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বা সমতুল্য করা 
অনিবার্য্য হয়ে পড়ে । 
তাদের এ ধারণা কয়েক কারণে বাতিল $- 

১। যদি আল্লাহর নাম ও গুণাবলী নেই বলা হয় 
হয় - তাহলে একারণে বাতিল কথাকেই অপরিহার্য 
মনে করা হবে । কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই তার 
নাম ও গুণাবলী আছে বলে আমাদের জানিয়েছেন 
এবং তাতে তার কোন সদৃশ বা সমতুল্য নেই বলেও 
ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব যদি আল্লাহর জন্য 
সাদৃশ্য বা সমতুল্য করা হয়ে যাবে মনে করা হয় এতে 
করে আল্লাহ্র কথাই সাংঘর্ষিক বলে প্রমাণিত হবে । 
এবং তার এক কথা অপর কথাকে মিথ্যা বলে 

করবে । 

২। দুটি বস্তু নাম বা গুণে অভিন্ন হলেও সার্বিক 
দিক দিয়ে যে সদৃশ হবে তা প্রয়োজনীয় নয় । আপনি 


অধিকারী কিন্তু এতদ সত্ত্বেও গুণ ও শ্রবণ 
শক্তি, এবং বাকশক্তির দিক থেকে তারা 
সমান নয়। 


আপনি দেখবেন, সব জন্তুদের হাত, পা ও চক্ষু 
রয়েছে, কিন্তু নাম এক হওয়ার কারণে তাদের এসব 
ংগ-প্রত্যঙ্গ এক প্রকার বা সমপর্যায়ের নয় । 


৩৬ 
দ্বিতীয় দলঃ আল 


তাদের এ ধরনের বিশ্বাস ভিত্তিহীন এবং কয়েক 
কারনে তা বাতিল বলে গন্যহবে । 

১। যুক্তি ও শরীয়াতের আলোকে যাচাই করলে 
উপলব্দি করা যায় যে, মহান রাব্বুল আলামীন কখনও 
ৰ হতে পারেন না। আর কোরআন ও 
২। আল্লাহ পাক যদিও এমন ভাষা ও শব্দ দিয়ে তার 


৩৭ 


মধ্যে যখন সবাই সমান নয়, NA hl 
এই ক্ষেত্রে অধিকতর তফাৎ থাকাই স্বাভাবিক । 
অনুরূপ ভাবে যখন আল্লাহ পাক বলেছেন যে 
তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেনে। অধিষ্ঠিত হওয়াটা 
আমাদের বোধগম্য, কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের 
ll হওয়ার প্রকৃত রূপ, ধরণ আমাদের জানা 


কারণ, অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা 
A Be: ETE 
বলা আর একটি চ্চল পলায়নপর উচ পিঠে বস৷ 


সমান নয়। আর যখন অধিষ্ঠিত হওয়ার 
মধ্যে এ ভিন্নতা 5 হ্য়, তখন সৃষ্টা ও 
সৃষ্টির অধি হওয়ার মধ্যে ঢের ব্যবধান থাকা 


অধিকতর নিশ্চিত । 

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মুমেনদের জন্য যে সব উপকার 
সাধিত হয় তন্মধ্যে অন্যতম হলো ৪ 

প্রথমতঃ এ ভাবে আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বববাদ 
প্রতিষ্ঠার ফলে বান্দাহর মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 
প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসার 
লেশমাত্র থাকে না এবং তিনি ছাড়া আর কারো 
এবাদত সে করেনা। 


দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর 
গুণাবলীর দাৰী অনুযহ তার পতি পরিপূর্ণ তবলা ও 
সৰ্বোচ্ছ সম্মান প্রদর্শন সম্ভব । 

তৃতীয় ৪ আল্লাহর আদেশ অনুযাই সঠিক অর্থে তার 
এবাদত পালন এবং তার নিষেধাবলী বর্জন করা 
সম্ভব । 


ত৮ 


ঞ্ দ্বিতীয় ভিত্তি £ ফেরেশ্তাদের প্রতি ঈমান ৪ 
ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সৃষ্ট এক অদৃশ্য 
জগত । তীরা সর্বদা আল্লাহর এবাদতে মাশগুল থাকেন 
তাদেও মধ্যে উলুহিয়্যাত বা রুবুবিয়্যাতের কোন 
বৈশিষ্ট নেই । 
তাদেরকে তার আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং 
করেছেন। আল্লাহ পাক তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন ৪ 
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অর্থাৎ “আর যারা তার সান্নিধ্যে আছে, তারা 
অহঙ্কাররশে তার এবাদত করা হতে বিমুখ হয় না 
এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিবা-রাত্রি তার 
ও মহিমা বর্ণনা করে এবং কোন সময় 
শৈথিল্য করেনা ।” (সূরা আম্বিয়া আয়াত ৪ ১৯-২০) 
তাদের সংখ্যা এতবেশী যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কেহ 
তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। সহীহ বোখারী 


ফেরেশ্তাদের প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি বিষয় 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে £ 


৩৯ 
১। ফেরেশ্তাদের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করা । 


২। কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যাদের নাম 
আমাদের জানা আছে যেমন, জিব্রাঈল ( 
সালাম)তীদের উপর নির্দিষ্ট করে ঈমান আনা । আর 
যাদের নাম আমাদের জানা নেই তাদের প্রতি সার্বিক 
ভাবে ঈমান আনা । ত 

৩। কোরআনুল ও হাদীস শরীফে 
তাদের গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনা। যেমন, 
জিব্রাঈলের ব্যাপারে রাসূলুল্পাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ELL SSUES তিনি তাকে তার 


খা পো িপক বিত নহে অ ফেরেশতা 
যা গোটা ঘিরে রেখেছেন। আর ফেরেশৃতারা 


আলাইহিস্‌ সালাম) একদা নবী 
তর be 


CB NGL EA TBE nd EPL 
অতঃপর তিনি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর সম্মুখে তীর হাটুর সাথে আপন হাঁটু মিলান 


বসলেন এবং আপন হস্তদ্য় তার উরুর উপর রাখলেন । 
লক্ষণাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা’ করেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 


ওয়া সাল্লাম ) Fl 2 bd 4 a Pd 
S22 ral PSU hr Sh 
অর্থাৎ “ইনি জিব্রাঈল, তোমাদেরকে(তোর্মাদের 

র শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এসেছেন” 


অলসতায়। তাদের মধ্যে কোন কোন ফেরেশতা 
জিবরাঈল (আলাইহিস্‌ সালাম) তিনি নবী রাসূলগণের 
প্রতি আল্লাহর কালাম ও ওহী বহন করেন । 


যখন 
এবং যে স্থানে নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি 
সেখানে তার প্রাণ বিয়োগ ঘটান মালিক (আলাইহিস্‌ 
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সালাম) তিনি দোযখের তত্ব বধায়ক। একদল 
নিয়ো জিত রয়েছেন। মাতৃগর্ভে যখন সন্তানের চার 
মাস পূর্ণ হয় তখন সেই সন্তানের কাছে আল্লাহ পাক 
একজন ফেরেশুতা প্রেরন করেন এবং তাকে সেই 
মানবসন্তানের রিজেক্‌, মৃত্যুক্ষণ, আমল এবং সে 
সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবান তা লিখার নির্দেশ প্রদান 
করেন। অনুরূপ ভাবে আরেক দল ফেরেশ্তা আছেন 


তিন $ তার নবী সম্পর্কে । 

১ ফেরেশৃ্তদের প্রতি ঈমানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো ৪ 

Be A OLE OC 
তার কতৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ । কেননা, সৃষ্টির মহাত্ম্য 
সৃষ্টার মহাত্ম্য থেকে প্রাপ্ত । 

বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন; যেহেতু 
আমল নামা সংরক্ষণসহ তাদের বহুবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট 
কাজে নিয়োজিত রেখেছেন । 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর he Bo of su এক্য 

মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর । 

আল্লাহ, পাক ইরশাদ করেন ৪ 

J! HL Joe oN NA bl dl) Ss 
ea grr Ra 0 ood Odor” 
অর্থাৎ * * ংসা আল্লাহর । 

আকাশমণ্ডল ও যমীনের সৃষ্টা এবং ফেরেশতা গণকে 


4) EE SSL AS adh BE) ss } 

ENE ELE EG 
অর্থাৎ “আর যদি তুমি দেখ! যখন ফেরেশ্তারা 
কাফেরদের প্রাণ হরণ করে এবং প্রহার করে তাদের 
মুখে ও তাদের পশ্চাদদেশে; আর বলে, তোমরা 
দহনযন্ত্রনা ভোগ কর।” (সূরা আনফাল,আয়াত ৫০) 
আরো ইরশাদ হচ্ছে 8 


OAD ll ET 3! ES. ed 
১5%) le ys ppl Sil ES 2 Ed 
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SU Lo ST Gl Rh dN LPO IH MSL 
oy 
অর্থাৎ “আর যদি তুমি দেখ, যখন জালেমরা 
যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত < 
করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য, Sl 
অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা 
আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তার 
বিশ্বাস না করে অহংকার করতে ।” (সূরা আল আন- 
আম, আয়াত ৯৩) 
আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন ৪ 
ait A a MOL C 0t dl 20 re 
| 2) 
অর্থাৎ “যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর 
হয়ে যায়। তখন তারা পরস্পর বলে, তোমাদের 
পালনকর্তা কি বললেন? তারা বলে, তিনি সত্যই 
বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান।” (সূরা 
সাবা, আয়াত ৪ ২৩) 
বেহেশ্তবাসীদের সম্পর্কে অল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেন ৪ 
E15 pel in lo Ys pu oi} 
SENG tT ETS 
MA AP pad oie la 
অর্থাৎ “তা হচ্ছে বসবাসের  বাগান। তাতে তারা 


ধর্যের কারণে, তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক । 


A St Svar SMO YE Mra TENET 2a. 


88 


আর তোমাদের এই শেষ গন্তব্যস্থল কতই না 
চমৎকার ৷” (সূরা রা'দ, আয়াত ৪ ২৩-২৪) 
সহীহ বোখারীতে আবু হুরায়রা (রাজি য়াল্লাহ আনহু 
থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আল্লাহ পাক যখন কোন 
বান্দাহকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরাঈল(আঃ) কে 


আল্লাহ পাক অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, ং 
তোমরাও তাকে ভালবাস । তখন আকাশ গণ 
বান্দাহকে ভালবাসেন। এর 


হজরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত 
আছে, রাসূল (সাল্লালন্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 


বলেছেন: 
“যখন জুম'র দিন হয় তখন মসজিদের প্রত্যেক 
দরজায় ফেরেশৃতাগণ অবস্থান গ্রহন করেন। তারা 
নামাজে আগমনকারীদের নাম যথাক্রমে লিখতে 
থাকে। তারপর ইমাম যখন খুৎ্বার জন্য মিষ্বরে বসে 
পড়েন তখন তারা তাদের ফাইল গুটিয়ে নেয় এবং 
খুৎবা শুনার জন্য তারা হাজির হয়ে যায় ।” 

এইসব আয়াত ও হাদীস স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে 
যে, ফেরেশ্তাদে অস্তিত্ব রয়েছে, তারা অস্থিত্হীন নন 
; যেমনটি বিভ্রান্ত লোকেরা বলে থাকে। উপরোক্ত 


8৫ === 
উদ্ধৃতিগুলোর মর্মার্থ অনুযায়ী এই ব্যাপারে সমগ্র 
মুসলমানদের এক্যমত প্রতিষ্ঠিত আছে । 


অনুসরণের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও 
সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। 


ক্র আন- 
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর 
অবতীর্ণ হয়েছে, তওরাত অবতীর্ণ হয়েছে মুসা 
(আলাইহিস সালাম) এর উপর, যাবুর অবতীর্ণ হয়েছে 
দাউদ (আলাইহিস্‌ সালাম) এর উপর এবং ইঞ্জীল 
iil alli nln Cl পর। 
আসমানী 


৪৬ 


gr HE ae SE AE oR LO 


সম্পর্কে যে সব বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন, কোরআনে বর্ণিত 


সং এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অপরিবর্তিত 
AE “Sona i a eh al Seng Sts ata 

৪। আসমানী গ্ৰন্থসমূহে বৰ্ণিত এমন আদেশ 
স্ব ছরুমের হেকমত আমাদের জানা থাকুক বা নাই 


মেনে নেয়া। আর কোরআনুল করীমের দ্বারা পূর্ববর্তী 
আসমানী গ্রন্থসমূহ মান্সুখ বা রহিত করে দেয়া 
হযেছে আল্লাহ গাৰু নয ক্রীম (সাল্লান্াহ আলাহহি 
ওয়া সাল্লাম)কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন £ 
AES on od OT Bd Bod LS GL TH} 
AY 
অর্থাৎ “আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, 
যা পূৰ্ববৰ্তী এহ্‌ সমূহে সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর 
উপর প্রভাব বিস্তারকারী” । (সূরা আল মায়েদাহ, ৪৮) 
একারণে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের কোন 
হুকুমের উপর আমল করা জায়েয হবে না, একমাত্র 
বৰ হম বাতত যা নিন তৱে বহে 
ATU 


ils oe EE প্রতি ঈমানের অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ ফলসমূহ ৪ 


শরীয়ত প্রবর্তন করে । যেমন, আল্লাহ 
'আলা বলেছেন ৪ ০৫০০) $4 4% 5 ' 
অর্থাৎ ”*আমি 5 Se at: BE 


আর সর্বশেষ রাসূল হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ পাক 


ou ir Se Ce! PE Ct) eet 
অর্থাৎ“ “আমি “আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি । 
যেমন করে ওহী পাঠিয়ে-ছিলাম নূহের প্রতি এবং সে 
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নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলবেন ৪ “তোমরা নূহ 
(আলাইহিস্‌ সালাম) এর নিকট যাও । তিনি প্রথম 
রাসূল, যাকে আল্লাহ পাক মানব জাতির প্রতি প্রেরণ 
করেছেন "" " । 

IS ST AES 2 GS SL ILS +} 
f {Eb st JS BOT Le 


আহ্যাব, আয়াত $ ৪০) 

আল্লাহ্‌ তা'আলা যুগে-যুগে প্রত্যেক জাতির প্রতি 
নবায়নের জন্য ওহী সহকারে অব্যাহত ভাবে নবী- 
রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে যিনি স্বতন্ত্র 
শরীয়তের অধিকারী তাকে রাসূল বলা হয়। আর যার 
প্রতি কোন নতুন শরীয়ত ণ হয় নাই, তিনি শুধু 
আগের শরীয়তের প্রচারক বা রাসূলের প্রতিনিধি তিনি 
হলেন নবী । 

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন $ 
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2 Dh IS BY EYL} 
{Gla 

অর্থাৎ, “আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ 
করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর 
এবং তাগুতকে পরিহার কর।” (সূরা নাহল, আয়াত ৪ ৩৬) 
আল্লাহ পাক আরো বলেন 
{0 ss om ULL ON Vl Tes Godt BC 
অর্থাৎ: “আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ_ 

ংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন 
সম্প্রদায় নেই যাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে 
সতর্ককারী আসেনি ।” (সূরা ফাতির, আয়াত ৪ ২৪) 
আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন ৪ 
ol Dl Ge SS ES G3 Bl Hs Ey 


or Rind Cs IN 5 Li pil ll 
{ AG ob 1S dl oS 
অর্থাৎ, “আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে রয়েছে 
হেদায়েত ও আলো ৷ নবীগণ যারা আল্লাহর অনুগত 
ছিলেন তারা ইহুদীদের কে তদনুসারে বিধান দিতেন, 
আরো বিধান দিতেন অআল্লাহওয়ালাগণ এবং 
বিদ্বানগণণ। কেননা তাদেরকে এ কিতবুল্লার 
দেখাশোনার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর 
রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন” ৷ (সূরা আল মায়েদাহ, 
আয়াত £ ৪৪) 
SNELL UE তারা মানুষ । 
কিন্তু তাদের মধ্যে রুবুবিয়্যাত বা উলুহিয়্যাতের কোন 
বৈশিষ্ট্য নেই । 


৫০ 


আল্পাহ্‌ তা'য়ালা মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্মাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেনঃ 
PHL Poe Tf 
১) | ! syd L ln DDN, Al 


Og HEEEAR 
So EN HE OE ক্ল্যা 
সাধন এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই । কিন্তু যা 
আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জানতাম, 
তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম । ফলে 
আমাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারত না। আমি 
তো একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা 
ঈমানদারদের জন্য” । (সূরা আল্‌-আরাফ, আয়াত ৪ ১৮৮) 
আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন $ 
rr of LB ey Uo pS ely LB) 
lo a5 93 EAE 
অর্থাৎ “বলুন, আমি তোমাদের ক্ষর্তি সাধন করার ও 
সুপথে আনয়ন করার মালিক নই । বলুন, আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে 
পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কখনও কোন 
আশ্রয়স্থল পাব না”। (সূরা জ্বিন, আয়াত ৪ ২১-২২) 
নবী-রাসূলগণও Hl মানুষের ন্যায় মানবিক 


হতেন এবং তারা মৃত্যুবরণ করেছেন। ইব্রাহীম 
(আঃ) তাঁর জাতির সামনে স্বীয় গুতুর পরিচয় দিয়ে 


ol Be {8 Eo By Ey el 0} 
es 
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অর্থাৎ “আর যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান 
করেন । যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই 
আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু 
BASE তিনিই আমার পুনজীবন দান 
দৰ কম এসালাহ আলাইহ ৪৭৯-৮১) 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তোমাদের মতই একজন মানুষ ' 
bs pass যেমন তোমরা ভুলে যাও। আর যদি 
আমি ভুলে যাই তা তুলো তোমরা আমাকে স্বরণ করে 
দিও । “(বুখারী ও মুসলিম) 
আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলগণকে  দাসতৃগুণে 
বিশেষিত করেছেন তীদের সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থলে। 
SD Ed ELE 
বলে আখ্যায়িত করেছেন । 
তা'য়ালা নূহ (আলাইহিস্‌ সালাম) RE 
ত {5% Ws OS 2) } 
“নিশ্চয়ই সে ছিল আমার বান্দাহ” । (সূরা 
বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৩) a 
EVE LS la LE Al সাল্লাম) 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ইরশাদ করেন 
{ 1 Gell 059 oath sh It of BY 
অর্থাৎ “পরম কল্যার্ণময় যিনি তার বান্দাহ্র 
প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ব- 
জগতের জন্য সতর্ককারী হয়।” (সূরা আল ফুরকান, ১) 
আল্লাহ তা'য়ালা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব 


৫২ ===> 


sx  - Cr Gel rll US SN} 
Ld Us "$l 15) 8 a, : ACA alr, 
Oe EOE RA 
অর্থাৎ “স্মরণ কর, আমার বান্দাহ ইর্বরাহীম, ইসহাক 
ও ইয়াকুবের কথা, তা হি তাত ক 
আমি তাদের এক বিশেষ গুণ, পরকালের স্মরণ দ্বারা 
স্বাতন্ত্য দান করে ছিলাম । আর তীরা আমার কাছে 
মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত” ।(সূরা ছোয়াদ, 
আয়াত ৪ 8৫-৪৭) 
সারকথা $ আল্লাহর বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যদার 
বিষয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালার নবী-রাসূলগণ ও তীর 
নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো বান্দাহরূপে 
LUE SOT OP SCL AL 


hen Bn fed oth tna gt Bos 
করাই অমর্যাদার বিষয় ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, 


আ্চনা করেছে। এ ভাবে কবর ৰ 

আওলীয়াদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদের কবর 

পূজায় লিপ্ত হয়েছে।} 

ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ৪ 
JTL od US ess cb Cf LE YA 


তে 


অর্থাৎ “সে তো আমার এক বান্দাহই বটে, আমি 
তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী 
ইসরাঈলের জন্য এক আদর্শ ।” (সূরা যুখরুফঃ ৫৯) 


পক রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে চারটি বিষয় 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

প্রথম £$ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, সমস্ত নবী- 
রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত । তাদের কোন 


মরিয়ম-তনয় ঈসা ( [ সালাম) বণী- 


৫8 


তাদেরকে গোমরাহী ও পথভ্ষ্টাত, থেকে রক্ষা করে 
সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। > 


দ্বিতীয় ৪ Me মধ্যে যাদের নাম 
জানা আছে ভীদের পৃ নির্দিষ্ট করে ঈমান আনা । 
ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা, নূহ্‌ 
(আলাইহিমুস সালাম) উপরোল্লিখিত 'পীচডান' হলেন 
নবী-রাসূলগণের মধ্যে বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্ । 
আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে কোরআন করীমের দুই 
স্থানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সূরা 
আহ্যাবে বলেছেন ৪ 


এ ৮৪৮ % 2 7 oA, Hd CE AE 
MAA C+ 3 Da) pails Ue iS 315} 
{un ol SY 2 
অর্থাৎ “যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে ও তোমার 
কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও মরিয়ম তনয় 


()_ অতএব, পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা মান্য করে, তারা 
মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কেও মান্য 
করতে বাধ্য । আর যারা তাকে অস্বীকার করে তারা যেন অন্য 
সব নবীকে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার 
করলো । ( অনুবাদক) 


৫৫ === 
ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম” | ১ (সূরা 
আহযাব,৭) সূরা আশ-শুরায় বলা হয়েছে, 

UI ES GAN Ey 4 07 CAML SE} 
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{ 5135 
অর্থাৎ “তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, 
যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি 
প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ 
দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এই মর্মে যে, 
তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য 
সৃষ্টি করো না” । (সূরা আশ্‌ শুরা, আয়াত ৪ ১৩) 


আর নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাদের নাম 
আমাদের জানা নেই, তাদের প্রতি সাধারণ ও সার্বিক 
ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মহান আল্লাহ্‌ 
ইরশাদ করেন 


6) এ আয়াতে সাধরণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা 
উল্লেখ করার পর এ পাচজনের নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, নবীকুলের মধ্যে এরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ 
মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। (অনুবাদক) 


৫৬ === 
(ate il 
অর্থাৎ “আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ 
করেছি। তাদের কারো কারো ঘটনা আপনার কাছে 
বিবৃত করেছি এবং কারো কারো ঘটনা আপনার কাছে 
বিবৃত করিনি।” (সূরা আল মুমিন, আয়াতঃ ১৮) 
তৃতীয়ঃ কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
তাদের ঘটনাসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা । 
চতুৰ্থ ৪ নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাকে আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালা আমাদের প্রতি রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, 
হলেন সর্বশেষ ও সর্বশেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ৪ 
YE Fl CS BASS LE OY YU 3S} 
(OLS ALY CIS 2 Gs pl Sf lg 
অর্থাৎ “অতএব, না তোমার প্রতিপালকের কসম, এঁ 
পর্যন্ত তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার 


৫৭ 


তোমার উপর অর্পণ না করে । অতঃপর তোমার 
মীমাংসার ব্যাপারে তাদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা 
না থাকে এবং সম্তুষ্টচিত্তে তা কবুল করে ”। (সূরা আন্‌ 
নিসা, আয়াত ৪ ৬৫) 


নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমানের ফলে যে সব 
গুরুত্বপূর্ণ উপকার সাধিত হয় তন্ধ্যে রয়েছে ৪ 

১। আল্লাহ তা'য়ালা কৰ্তৃক তার বান্দাহদের 
উপর বিরাট রহমত ও পরম অনুগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান 
অর্জন । যেহেতু তিনি তাদের প্রতি আপন রাসূলগণকে 
প্রেরন করেছেন, যাতে তারা মানুষকে সঠিক পথে 
পরিচালিত করেন এবং কি পদ্ধতিতে আল্লাহর এবাদত 
করতে হয় তা লোকদের স্পষ্ট করে বলে দেন। 
কেননা, মানুষ নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে তা জানা 
অসম্ভব ৷ 
২। এই মহা নিয়ামতের উপর আল্লাহর শুকরিয়াহ্‌ 
জ্ঞাপন করা । 


) অতএব, মুসলমানদের মধ্যে কোন বিষয়ে পারস্পরিক 
মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে 
রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 
অবর্তমানে তার প্রবর্তিত শরীয়াতের নিকট যেতে হবে এবং 
তদানুসারে বিচার ফয়সালা করতে হবে । (অনুবাদক) 


৫৮ ত 


৩। নবী রাসূলগণের প্রতি মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন 
করা ও তাদের শান ও মর্যাদা উপযোগী প্রশংসা করা । 
কেননা, তারা আল্লাহর রাসূল এবং তারা প্রকৃত অর্থেই 
আল্লাহর এবাদত আদায় করেছেন। মানব জাতির 
কল্যাণার্থে তারা রেসালতের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে 
আদায় করেছেন এবং তার বান্দাহদের নসিহত 
করেছেন। 
শুধুমাত্র একগুয়ে কাফেররা তাদের প্রতি প্রেরিত 
রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে, এই বলে যে, আল্লাহর 
রাসূলগণ মানুষ থেকে হতে পারেন না। আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালা কোরআনে কারীমে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার 
উল্লেখ করে বলেন, 
caf ilu of Ys he BLY of EL US} 
CE 
অর্থাৎ, “আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন ?! 
যখন তাদের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন তাদের 
এ ডউক্তিই লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে । 
বল, যদি পৃথিবীতে ফেরেশ্তারা স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ 
করত, তা হলে আমি আকাশ থেকে কোন 


৫৯ 


ফেরেশ্তাকেই তাদের নিকট রাসূল করে প্রেরণ 
করতাম” । (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৯৪-৯৫) 

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের এই ধারনা খণ্ডন করে 
দেন এই অর্থে যে, আল্লাহর রাসূলগন মানুষ হওয়া 
অপরিহার্য । কেননা তারা পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরিত, 
যেহেতু এরা হলো মানুষ । আর যদি পৃথিবীবাসীরা 
ফেরেশ্তা হতো তা হলে তাদের প্রতি নিশ্চয়ই কোন 
ফেরেশ্তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার প্রয়োজন 
দেখা দিত; যাতে সেই রাসূল তাদেরই মত একজন 
হয়ে দায়িত্ব পালন করতেন । 

অন্যত্র আল্লাহ রাসূলগণকে অবিশ্বাসকারীদের 
বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন ৪ 
8 LY Bat “ a ol EE is} 
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৬০ 


অর্থাৎ, “তারা বললো, তোমরা তো আমাদের মতই 
মানুষ! তোমরা আমাদেরকে এ উপাস্য থেকে বিরত 
রাখতে চাও, যার এবাদত আমাদের পিতুপুরুষগণ 
করত । অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন 
কর। তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, আমরাও 
তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্‌ বান্দাহদের মধ্য 
থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর 
নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা 
আমাদের কাজ নয়। ঈমানদারগণ কেবল আল্লাহরই 
উপর যেন ভরসা করে থাকে।” (সূরা ইবরাহীম 
আয়াত ৪£ ১০-১১) 

ক্ল পঞ্চম ভিত্তিঃআখেরাতের উপর ঈমান ৪ 
বুঝানো হয়েছে। যেদিন প্রতিফল প্রদান ও হিসাব- 
নিকাশের জন্য সব মৃত মানুষদের পুনরুখান করা 
হবে। এ দিনকে ইয়াওমুল আখেরাহ বা শেষ দিন এ 
জন্যই বলা হয় যে, এরপর আর অন্য কোন দিবস 
থাকবে না। হিসাব-নিকাশের পর জার্নাতীগণ তাদের 
চিরস্থায়ী আবাসস্থলে অবস্থান করবে এবং জাহার্নামী 
গণও তাদের ঠিকানায় অবস্থান করবে । 


রয়েছে । 
প্রথমঃ পুনরুখান দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা । 
আর তা হলো সে দিন শিঙ্গায় দ্বিতীয় বার ফুঁৎকার 
দেয়া হবে, তখন সব মৃতরা জীবিত হয়ে নগু দেহ, নগু 
পা ও খত্নাবিহীন অবস্থায় রাব্বুল আলামীনের 
সামনে উপস্থিত হবে । 

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন £ 
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সেভাবে পুনরায় তাকে সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা 

Mee aml Uae: (সূরা আম্িয়া-১০৪) 

মৃত্যুর পর পুণরুখান সত্য, যা কোরআনে করীম ও 

সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং এর উপর মুসলমানদের 
এক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বলেন $ 
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৬২ === 


অর্থাৎ “অতঃপর নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। 
অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনর্জীবিত 
করা হবে।” (সূরা মুমেনুন-১৫ ও ১৬) 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ৪ 
“কেয়ামতের দিন সব মানুষকে নগু পা ও খত্নাবিহীন 
অবস্থায় সমবেত করা হবে।” (বুখারী ও মুসলিম) 
পুনরুথান সাব্যস্ত হওয়ার উপর মুসলমানদের 
এক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
আল্লাহর হেকমতের দাবী হলো এই পৃথিবীবাসীর জন্য 
পরবর্তীতে একটি সময় নির্ধারণ করা অনিবার্য, যাতে 
আল্লাহ তা'য়ালা তার রাসূলদের মাধ্যমে বান্দাহর 
উপর যে সব কাজ-কর্মের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি তার 
প্রতিফল প্রদান করেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন ৪ 
OA YL EE SEE Uf Lo 
অর্থাৎ “তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে 
অনৰ্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে আর 
ফিরে আসবে না ? ” । (সুরা মুমিনুন, ১১৫) 
আল্লাহ স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) কে সম্ভোধন করে বলেন 


৬৩ == 

2 HBS Ota ELE 27 sd 0 
অর্থাৎ, “যিনি আপনার জন্য কোরআনকে করেছেন 
বিধান তিনি অবশ্যই আপনাকে তীর অঙ্গিকারকৃত 
প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে নিবেন ।”(সূরা আল-ক্বাসাস, 
আয়াত, ৮৫) 
দ্বিতীয় ৪ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল প্রদানের উপর 
ঈমান আনা । 
আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন বান্দাহর কৃতকর্মের 
হিসাব-নিকাশ নিবেন এবং প্রত্যেকের যাবতীয় কাজ- 
কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন । এর প্রমান কোরআন, 
সুন্নাহ্‌ ও মুলিম উম্মার ইজমা । আল্লাহ ইরশাদ 
করেন ৪ 4০> 5% 0. 5 44) 40) 
অর্থাৎ, “নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে 
হবে, অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ থাকবে আমারই 
দায়িত্বে” । (সূরা গাশিয়াহ-২৫ ও ২৬ ) তিনি আরো 
ইরশাদ করেন $ 
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অর্থাৎ, “যে একটি সৎকর্ম করবে তার জন্য রয়েছে 
এর দশগুণ সাওয়অব, এবং যে একটি মন্দ কাজ 
করবে সে উহারই সমান শাস্তি পাবে। বস্তুতঃ তাদের 
প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।” (সূরা আল 
আন'’আম, আয়াত ৪ ১৬০) অন্যত্ৰ ইরশাদ হয়েছে ৪ 
0% 2 HD pg he Ca) os} 
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অর্থাৎ “আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড 
স্থাপন করব । সুতরাং কারো প্রতি করা হবে না। 
যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও ক্ষুদ্র হয়, 
আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য 
আমিই যথেষ্ট ৷” (সূরা আম্বিয়া, আয়াত £ ৪৭) 
হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 


তিনি বলেন যে, আমি রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি ৪ 
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করে তার উপর পর্দা ঢেলে দিয়ে 
পাপ সম্পর্কে অবগত আছ ? সে উত্তরে বলবে, হ্যা, 
হে আমার প্রতিপালক ! এভাবে যখন সে তার 
পাপসমূহ স্বীকার করে নিবে এবং দেখবে যে, সে 
ধ্বংসের খী হয়ে গিয়েছে, তখন আল্লাহ্‌ 
বলবেন, যাতে তোমার পাপসমূহ গোপন 
করে রেখেছিলাম এবং আজ তোমার সে সব পাপ 
ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তাকে তার নেকীর 


আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিক 
এরা সেই সব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি 


কৃপায় আরো বেশী দিতে পারেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি 
একটি গুনাহর ইচ্ছা করে এবং পরে সে তা বাস্তবায়িত 
করে, আল্লাহ তার নামে শুধু একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ 
করেন” । 

কক; আখেরাতে হিসাব-নিকাশ শাস্তি ও পুরন্কার 
প্রদান করার উপর উম্মাতের এক্যমত 
প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এটাই হেকমতের দাবী । কেননা 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালা পৃথিবীতে গ্রন্থরাজি পাঠিয়েছেন 
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৬ 


EDS SLL SLs হালাল 
করেছেন। অতএব, যদি কৃতকর্মের হিসাব- 
নিকাশ ও শাস্তি-পুরষ্কার প্রদান করা না হয় তা হলে এ 
সবই হয় অর্নথক, যা থেকে আমাদের সর্বাবজ্ঞ 
প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালা পুত-পবিত্র। এর প্রতিই 
rails Ld LT gs) EAR, YB) 

| TOS SU a oil 
অর্থাৎ, “অতএব আমি অবশ্যই” তাদেরকে’ জিঞ্ঞেস 
করব যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি 
অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে। অতঃপর আমি 
স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব, বস্তুতঃ আমি 
সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না” ।(সূরা আরাফ, আয়াতঃ৬) 


6) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে 
যে আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ 
করেছিলাম তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? 
নবী রসূলগণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে সব বার্তা ও বিধান 
দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম সেগুলো 
আপনাদের নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌছিয়েছেনকিনা ? । 
(অনুবাদক) 


৬৭ 


তৃতীয়ঃ জাহান্নামের উপর বিশ্বাস 
হথাপন এবং বিশ্যস পন কলা মে এই দুটিস্থান মুমিন 


ঈমান আনা আল্লাহ তাদের উপর অপরিহার্য করেছেন 
এবং নিষ্ঠার সাথে তারা আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও 
তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ 
করেছে। সেথায় এমন অফুরন্ত নিয়ামতের ভাণ্ডার 
মওজুদ রয়েছে যা কখনও কোন চক্ষু দেখেনি, কোন 
কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষ তা মনে মনে 
কল্পনাও করতে পারবেনা । 
আল্লাহ তা য়ালা বলেন ৪ 
Ls oh SEIS LAT LANL} 
EAE IO GES Cn 5 OI OL pg Se pA) 
{4D ES UD CDS LE p03 EF Do WN Uo 
অর্থই “য “যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই 
হলো সৃষ্টির সেরা ৷ তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে 
তাদের প্রতিদান, চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার 
তলতে নিৰত প্ৰাহিত [তারা গাৱতে ধকৰে 
অনন্তকাল । আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সম্ভষ্ট এবং তারাও 
আল্লাহর প্রতি সম্তষ্ট। এটা তার জন্য যে তার 
প্রতিপালককে ভয় করে” । (সূরা আল বাইয়্যিনাত 
আয়াত, ৭-৮) আল্লাহ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন $ 
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৬৮ 


অর্থাৎ “কেউ জানে না, ANT 
আছে তাঁদের 


রাখা 
পুরস্কারস্বরূপ” (সূরা সিজদা, আয়াত ৪ ১৭) 


শাস্তির স্থান, যা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সাথে কুফ্রী ও 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) EEA Eh 
সেখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার আযাব ও হৃদয়বিদারক 
শাস্তি, যা কারো কল্পনায়ও আসতে পারে ন্য। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ‘2 BEY il 50 
অর্থাৎ “সেই আগুন কে ভর্য় কর, যা প্রস্তুত করে 
রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য” ৷ (সূরা আলে ইমরান- 
১৩১) আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আরো ইরশাদ করেন £ 
| ae OL 37s re bE 0 Goal ul UL} 
los Ol SS >) EN Jel ss pL 


তাদেরকে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের 
মুখমণ্ডল বিদঞ্ধ করবে। কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় উহা 
এবং কতহইনা মন্দ সেই আশ্রয়স্থল” । (সূরা আল 
কাহাফ, আয়াত ৪ ১৯) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ 
Uf Gs Gulls SRE OETA Sl) 
04 0 SEI) AB fe NN EEE 
TNE VUES HES 


রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তথায় 
কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যে দিন 
অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে, সে 
দিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনত 


(সূরা আল আতহ্যাব, আয়াত ৪ ৬৪-৬৬) 


পকী মৃত্যুর পর সংগঠিত সকল বিষয়ের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করাও আখেরাতের উপর বিশ্বাস 


রব্ব -প্রতিপালক, ইসলাম আমার ধর্ম, এবং মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নবী । আর 
ee কিছুহ জানিনন বলকি 
হায়! হায়! তো না। আর 

বা সন্দেহকারী বলবে, আমি কিছুই জানি না, তবে 
লোকদেরকে কিছু বলতে অনেছ অতঃপর te 
ত 
(খ) কবরের আযাব ও উহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 

কবরের আযাব জালেম কাফের ও মুনাফেকদের 
জন্য হবে । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন $ 
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অর্থাৎ “যদি আপনি দেখেন, যখন জালোমন 
যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয়-হস্ত 
করে বলবে , বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে 
অপমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ তোমরা 
আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তার আয়াত সমূহ 
থেকে অহংকার করতে ।(সূরা আল আন্‌-আম, আয়াত ৪ ৯৩) 
মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ফেরাউনের গোত্র সম্পর্কে 
ইরশাদ, করেন ৪ 
3 EL ° bef EO uy} 
LALO 4 
অর্থাৎ “সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে 
পেশ করা হয় এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, 
সে দিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে 
কঠিনতর আযাবে প্রবেশ কর । (সূরা গাফির, আয়াত ৪ £8৫) 
সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে যায়েদ বিন সাবেত 
(রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্মাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “ যদি 
তোমরা মৃতদের কে দাফন করর্বে না ( এ আশঙ্কা 
আমার না হতো ) তা হলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া 


দেয়ার জন্য যা আমি শুনে থাকি। তারপর 
সাহাবাগণের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বললেন, তোমরা 
জাহীয়ামের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় 

কর। তারা বললেন, আমরা জাহারবামের 
আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। 


a MEE 


অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কবরের আযাব হতে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। তীরা বললেন, আমরা 
কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই । 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 


আশ্রয় প্রার্থনা কর। তীরা বললেন, আমরা দাজ্জালের 
ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। 


৭ মুত্তাকীদের জন্য কবরের নিয়ামত ও 
স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত সত্য । 
আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ , 
Uf Sal Lele J AGE os LG sll 1} 
LOE oS ALGO Gl 2 US LE 
অর্থাৎ নিশ্চয় যারা বঁলে বলে আমদের প্রতিপালক আল্লাহ, 
অতঃপর এর উপর তারা অবিচল থাকে, তাদের কাছে 
ফেরেশ্তারা অবতীর্ণ হয়ে বলে, তোমরা ভয় করো না, 
চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জার্নাতের 
সুসংবাদ গ্রহন কর” । (সূরা ফুস্্‌সিলাত, আয়াত ৪ ৩০) 
আন্ধাহ তা'য়ালা,আরো ইরশাদ করেন ৪ 
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অর্থাৎ, “পরস্ত কেন নয় যখন কারো প্রাণ কষ্ঠাগত হয় 
এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদের 


৭২ == 


অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা 
দেখনা । যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই 

হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন? 
যদি তোমরা সত্যবাদী হও । যদি সে নৈকট্য-প্রাপ্তদের 
একজন হয়, তবে তার জন্য আছে সুখ-সাচ্ছন্দ্য,উত্তম 
জীবনোপকরণ ও নেয়ামত ভরা উদ্যান” । (সূরা 
ওয়াকেয়া, আয়াত ৮৩ - ৮৯) 

‘ঞ্ বারা ইবনে আ'যিব ( রাঃ) বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন, 
উত্তর দেয়ার পর, এক আহ্বানকারী আসমান থেকে 
আহ্বান করে বলবে, আমার বান্দাহ সত্য বলেছে। 
তোমরা তার জন্য জান্নাতে বিছানা করে দাও, তাকে 
জান্নাতের পোষাক পরিধান করিয়ে দাও এবং তার জন্য 
জান্নাতের একটা দরজা খুলে দাও । অতঃপর তার কবরে 
জান্নাতের সুগন্ধী আসতে থাকবে এবং তার জন্য কবর 
চক্ষুদৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্থ করা হবে। (ইমাম আহমদ ও 
আবু দাউদ কৰ্তৃক বৰ্ণিত, এটি দীৰ্ঘ একটি হাদীসের অংশ বিশেষ) 
আখেরাতের প্রতি ঈমানে অনেক উপকার 
রয়েছে তন্ুধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ $ 

১। পরকালের সুখ-শান্তি ও প্রতি ফলের আশায় 
প্রেরণা ও স্পৃহা সৃষ্টি হয় । 

২। পরকালের আযাব ও শাস্তির ভয়ে আল্লাহ 
তা'য়ালা ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর নাফরমানী করা থেকে ও পাপ কাজের 
উপর সন্তুষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকা ৷ 


বঞ্চনায় মুমিনের আন্তরিক প্রশান্তি লাভ হয় । 
ক কাফেরগণ র পর পনর অস্বীকার করে। 
তাদের ধারণায় এই পুনঃ অসম্ভব $ 


কাফেরদের এই ধারণা বাতিল। কারণ, মৃত্যুর পর 
পুণরুখানের উপর শরীয়ত, ইন্দ্রিয় শক্তি ও যুক্তিগত 
প্রমাণ রয়েছে $ 

(ক),শরীয়তের প্রমাণ্‌ আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ, করেন ৪ 
WUD 393 HB at fd RUA D5} 
Ls dl le CUS, Ms bs OF 

অর্থাৎ “কাফেররা ধারনা করে যে, তাঁরা কখনও 
পুণরুখিত হবে না। বলুন, অবশ্যই তা হবে, আমার 
পালনকর্তার কসম, নিশ্চয়ই তোমরা পুণরুখিতহবে । 
অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করানো হবে যা তোমরা 
করতে । এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ ।(সূরা আত্‌ তাগাবুন, 
আয়াত £ ৯) উপরস্ত সব গ্রহ মৃত্যুর পর 

পুনরুথান সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে একমত ৷ 


6) আল্লাহ্‌ ভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শান্তির 
চাবিকাঠি , সুষ্ঠ বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলদ্ধি করতে সক্ষম হবে যে, শুধু 
আদালতের দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা 
অর্জিত হয়নি, ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র 
আল্পহভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই শান্তি ও নিরাপত্তার 
নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা-প্রজা ও শাসক-শাসিত 
সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলদ্ধি করতে এবং তা যথাযথ ভাবে 
পালন করতে সচেষ্ট হবে (অনুবাদক ) 


প্রথম উদাহরণঃ মূসা (আঃ) এর ঘটনা ৷ যখন মুসা 
(আঃ) বনী ইসরাঈলের সত্তর জন লোককে মনোনীত 
করে তার সঙ্গে তুর পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে 
পৌছে তারা আল্লাহর বাণী স্বয়ং শ্রবণ করেও ঈমান 
আনলো না এবং বলল, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে 
প্রকাশ্য দেখবো ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না। এ 
ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হলো এবং সবাই 
ধ্বংস হয়ে গেল। অতঃপর মুসা (আঃ) এর দোয়ায় 
আল্লাহ্‌ দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পূণজীবিত করে 
ছিলেন। আল্লাহ বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে 
ইরশাদ করেন ৪ 
SAE SATE AA J) 
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অর্থাৎ, “আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা, 
কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না 
যতক্ষণ না আমরা আনল্লাহ্‌কে প্রকাশ্য দেখতে পাব। 
বস্তুতঃ তোমদেরকে পাকড়াও করল বজ্রপাত ৷ এবং 
তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। তারপর মরে যাবার পর 


৭৫ 


তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও ”। (সূরা বাকারা, 
আয়াত 8৪ ৫৫-৫৬) 

দ্বিতীয় উদাহরণ £ একজন নিহত ব্যক্তির ঘটনা । বনী- 
ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয় 
এবং মুল হত্যাকারী কে ! তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। 
তখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে একটি গরু জবাই করে তার 
একটি অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করার আদেশ 
দিলেন। অতঃপর তারা সেইভাবে আঘাত করলে এ 
ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠে এবং হত্যাকারীর নাম বলে 
দেয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ 
CCE AS G2 BG Ld LG 3} 
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অর্থাৎ “স্মরণ কর,যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করলে, অতঃপর সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত 
করেছিলে। তোমরা গোপন করতে চেয়ছ, তা প্রকাশ 
করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায় । অতঃপর আমি 


বললাম, গরুর একটি খণ্ড দ্বারা আঘাত কর । 
এভাবে আল্লাহ্‌ মৃতকে করেন এবং 


তোমরা চিন্তা কর” ৷ (সুরা আল্‌ বাক্বারা, আয়াত £ ৭২-৭৩) 


তৃতীয় উদাহরণ ৪ এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, 
বনী ইসরাঈলের কিছু লোক কোন এক শহরে বাস 
করতো, সেখানে কোন মহামারী বা মারাত্মক রোগ- 
ব্যধির প্রাদুর্ভাব হয়। তখন তারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর 
ছেড়ে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে 
গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা 


অবগত করাবার জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে 
কেউ রক্ষা পেতে পারে না। তাদের সবাইকে এ 
জায়গায় একসাথে মৃত্যু দিয়ে দিলেন এবং পরে 
তাদেরকে আবার জীবিত করেন। 
এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেনঃ j 
EEA ATE EE 
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অর্থাৎ “তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মূর্ত্যুর ভয়ে 
নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? আর তারা ছিল 
সংখ্যায় হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
বললেন, মরে যাও । তারপর আবার তাদেরকে জীবিত 
করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর পরম 
অনুগ্রহ শীল ৷ কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া জ্ঞাপন 
করে না” । (সূরা বাক্বারা, আয়াত- ২৪৩) 
রথ উদাহরণ ৪ সেই ব্যক্তির ঘটনা যে এক মৃত 
শহর ৷ অবস্থা দেখে সে ধারণা করল যে, 
আল্লাহ এই শহরকে আর জীবিত করতে পারবেন 
না। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে একশত বছর মৃত রাখেন। 
তারপর তাকে জীবিত করেন। এ সম্পর্কে তিনি 
বলেনঃ 
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একে জীবিত করবেন ? অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে মৃত 
য় রাখলেন একশত বছর । তারপর তাকে 
করে বললেন, কতকাল মৃত ছিলে? বলল, 

আমি মৃত ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম 
সময় । আল্লাহ বললেন, তা নয়! বরং তুমি তো একশত 
বছর মৃত ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও 
পানীয় দ্রব্যের দিকে, সেগুলো পঁচে যায়নি এবং দেখ, 
নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের 
জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে 
দেখ, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং 
সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ কিভাবে পরিয়ে দেই । 


6) আল্লাহ্‌ তা'য়ালার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ইবরাহীম (আঃ) 
এর আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু মানব প্রকৃতির 
সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, 
চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে। এ কারণে হযরত 
ইবরাহীম(আঃ) এ রূপ নিবেদন করেছিলেন। ( অনুবাদক ) 


৭৮ 


তা'য়ালা ইব্রাহীম (আঃ) কে নির্দেশ 
দিলেন, ae AEE 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পার্শ্বব্তী পাহাড়গুলোর উপর ছড়িয়ে- 
ছিঠিয়ে দেন। এরপর তাদের ডাক দিলে দেখা যাবে 
BAO একত্রিত হয়ে পূর্ণ আকারে 
ইব্রাহীমের দিকে ধাবিত হয়ে আসছে । 

আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, 

Jl dG SF AS af 5 A IS 2} 
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অর্থাৎ, “এবং স্মরণ কঁর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে 
আমার প্রতিপালক আমাকে দেখাও, কেমন করে 
মৃতকে জীবিত কর। বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর 
না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু এজন্য দেখতে 
চাই যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, 
তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও । পরে সেগুলোকে কেটে 
টুকরো টুকরো করে নাও । অতঃপর সেগুলোর দেহের 
একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও । 
তারপর সেগুলোকে ডাক। দেখবে, সেগুলো (জীবিত 
হয়ে) তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। আর জেনে 
রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
জ্ঞানসম্পর্ন” । (সূরা বাক্বারা, আয়াত - ২৬০) 
এসমস্ত বাস্তব ইন্দ্রিয়'ত উদাহরণ যা 
পুনজীবিত করা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে। পূৰ্বে 
মৃতকে জীবিত করা এবং কবর থেকে পুণরুখিত করা 
সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শন সমূহের মধ্যে 


৭৯ 


অন্যতম নিদর্শন ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহা 
আস্সালাম) এর মো’জেযার প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। 


যুক্তির আলোকে পুণরুখানের প্রমাণসমূহ এবং 
সেগুলো দুইভাবে উপস্থাপন করা যায় । 
এক নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'য়ালা নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল 
এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর সৃষ্টা। আর যিনি 
প্রথম বার এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে কোন 
ক্লান্তিবোধ করেন নি, তিনি পুনরুথানে দ্বিতীয় বারও 
সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, বরং তাতো আরো সহজ । 
আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আল্লাহ তা'য়ালা 
বলেন, 
Fa AE 3 i ; GE ul OU 
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অর্থাৎ, “তিনিই প্রথম বার” সৃষ্টিকে 
আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। 
এটা তীর জন্য অধিকতর সহজ । আকাশ ও পৃথিবীতে 
সর্বোচ্চ মর্যাদা তারই এবং তিনিই পরাতক্রমাশালী 
প্রজ্ঞাময়”। (সূরা রোম, আয়াত,২৭) আল্লাহ আরো 
ইরশাদ করেন ৪ 

tall mat gh bt ghia all, 
অর্থাৎ, “যে ভার্বে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম 
সেভাবে আমি পুণরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা 
নিতিত, আমিও ব২ ৩ গা করব (রা তার 
আয়াত $ ১০৪) 


৮০ 


যে লোক ১ পচে-গলে যাওয়া হাড্ডি পুনর্জীবিত 
হওয়াকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌ পাক সে লোকের 
3 be od Be lst 23) 
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‘অর্থাৎ, “সৈ আঁমার সম্পর্কে এক অদভুত কথা 
বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে 
বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো 
পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি 
করেছেন তিনিই পুনরায় সেগুলোকে জীবিত করবেন। 
তিনি সবপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত” ।(সূরা 
bhi Moyes toyed 

8 কখনও কখনও সবুজ বৃক্ষ, তুন- 

os Rhine ৷ আল্লাহ তা'য়ালা’ তখন 

বর্ষণ করে পুনরায় তাকে জীবিত ও সবুজ-শ্যামল 
করে তুলেন। যিনি এই জমীনকে মরে যাওয়ার পর 
জীবিত করতে সক্ষম তিনি নিশ্চয়ই মৃত প্রাণীদেরকে 
পুনরায় জীবন্ত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম । 
আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ৪ 


) আস ইব্নে ওয়ালে মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন 
হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চুর্ণ-কিচুর্ণ করে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা 
একেও জীবিত করবেন কি ? লেখক এখানে সে ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন । (অনুবাদক) 


Vo 
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অর্থাৎ “তার এক নিদর্শন এই যে, ভুমি কৈ 

SRLS le Bh আমি যখন তার 

LE 

Lh ERS 
করবেন ও। সব 

করতে সক্ষম” । (সূরা ফুস্্‌সিলাত আয়াত ৪ ৩৯) 

আল্লাহ তা য়ালা আরে] বলেন, 

ett edo 00 8 ree CARL 
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eds he bh nde goal iti 
। আর সমুনৃত যাতে থাকে 
গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর আমার altos. ale yy rll 
বৃষ্টির দ্বারা আমি সপ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে 
পনরুথান ঘটবে” । (সূরা ক্বাফ, আয়াতঃ ৯-১১) 


পথভ্রষ্ট একটি সম্প্রদায় কবরের আযাব ও উহার 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা এটা 
অসম্ভব ও বাস্তবতা বিরোধী ৷ তারা বলে, কোন 
সময় কবর উন্মোক্ত করা হলে দেখা যায়, মৃত ব্যক্তি 
যেমন ছিল তেমনই আছে। কবরের পরিসর 
পায়নি বা তা সংকুচিতও হয়নি । 
শরীয়ত, ইন্দ্রিয়শক্তি ও যুক্তির বিচারে তাদের এ 
ধারণা বাতিল । 


৮২ সু 


শরীয়তের প্রমান £৪ কবরের শাস্তি ও এর সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের মাণ হিসাবে ইতি কোরআন ও 
হাদীসের রাতের পরিচ্ছদে 
(খ) প্যারায় healing 

বোখারী শরীফে আব্দুল্লাহ্‌ বিন আব্বাস (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ্‌(সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এক বাগানের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। 
হঠাৎ তিনি দুজন লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন, 
যাদেরকে তাদের কবরে শাত্বি দেওয়া হচ্ছিল . .। এই 
হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আযাবের কারণ উল্লেখ করে বললেন, এদের একজন 
প্রস্রাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না এবং অপরজন 
চুগলখুরী করতো । 

ইন্দ্রিয়শক্তির আলোকে এর প্রমান £- 
SOR LL SSNS ani AU 
ময়দান দেখতে পায় এবং সেখানে শান্তি উপভোগ 
করতে থাকে। আবার কখনও সে দেখে যে, কোন 
বিপদে পতিত হয়ে ভীষণ কষ্টে অস্থির হয়ে উঠে এবং 
অনেক সময় ভয়ে জাগ্রত হয়ে যায় অথচ সে নিজ 
বিছানার উপর পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে। 
বলা হয়, “নিদ্রা মৃত্যুর সমতুল্য” ৷ আল্লাহ তা'য়ালা 
ইরশাদ করেন £ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর 
সময়। আর যে মরে না তার নিদ্রাকালে। অতঃপর 


bo 
যার মৃত্যু অবধারিত করেন,তার প্রাণ ছাড়েন না এবং 
অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য৷ 
নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী 
রয়েছে ”। (সূরা আয যুমার, আয়াত £ ৪২) 
যুক্তি বা বুদ্ধির আলোকে কবরের শাস্তি ও শাস্তির 
প্রমান । 
ঘুমন্ত ব্যক্তি কখনো এমন সত্য স্বপ্ন দেখে থাকে যা 
বাস্তবের সাথে মিলে যায় । এবং হয়ত বা সে 
কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
কে তার প্রকৃত আকৃতিতে স্বপ্নে দেখল । আর যে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়া সান্লাম)কে তার 
প্রকৃত আকৃতিতে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্য রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কেই দেখেছে। অথচ 
তখন সে নিজ কক্ষে আপন বিছানায় শায়িত । দুনিয়ার 
ব্যাপারে এসব সম্ভব হলে আখেরাতের ব্যাপারে কেন 
সম্ভব হবেনা ? 
আর যে ধারনার উপর নির্বর করে তারা বলে যে, 
অনেক সময় কবর উন্মোক্ত করা হলে দেখা যায় যে, 
ব্যক্তি যেমন ছিল তেমনই আছে। কবরের পরিসর 
পায়নি বা উহা সংকুচিতও হয়নি। তাদের এ ভ্রান্ত 
ধারনার জবাব কয়েক ভাবে দেয়া যায় তন্যধ্য যেমন , 
১। আল্লাহ্‌ ও তার রসূল (সাল্লান্সাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) কোন কাজের আদেশ করলে বা কোন 
ব্যাপারে সংবাদ দিলে তা মান্য ও বিশ্বাস করা ছাড়া 
ঈমানদার নর-নারীর ভিন্ন কোন ক্ষমতা থাকে না। 


| Ul oe ABs re NY Se E 
ত মা দ্ধ বক্তব্যের মধ্যে দেখি ও 
বেড়ায়, অথচ প্রকৃত দোষ বা বিপদ তার রুগু 
বুদ্ধিমত্তাতেই নিহিত রয়েছে” । 

২। কবরের অবস্থাসমূহ গায়েব বা 
বিৰৱের অরততরতুক্ত। ইতি ভি মাধ্যয়ে ত উগজরি 
করা _অসম্ভব। যদি ইন্দ্রিয় বা অনুভূতির মাধ্যমে 
উপলব্দি করা যেতো তা হলে ঈমান বিলগায়বের আর 
প্রয়োজন হতো না এবং এ কারণে অদৃশ্যে বিশ্বাসী 
ও অবিশ্বাসী একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। 

৩। কবরের শান্তি ও শাস্তি এবং প্রশস্ততা ও 
সংকীৰ্ণতা কেবল মাত্র কবরবাসী মৃত ব্যক্তিই অনুভব 
করে, অন্যেরা নয়। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন 
বিপদে পতিত হয়ে ভীষণ কষ্টে অস্থির হতে থাকে, 
কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না। 
অনুরূপ সমবেত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি যখন ওহী 
অবতীর্ণ হতো তখন তিনি তা শুনতেন ও কণ্ঠস্থ 
করতেন, কিন্তু সাহাবীগণ কিছুই শুনতেন না। অনেক 
সময় জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে আগমন করতেন 
এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 


পাঠ করে শুনাতেন। তিনি শুনতেন, ও দেখতেন, কিন্তু 
সাহাবীগণ টেরও পেতেন না। 

8৪। মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য ও সীমিত । 
সৃষ্টির অনেক বস্তু মানুষের ইন্দ্রিয় ও চেতনা এবং 
জ্ঞানের উর্ধে । 

এভাবে সপ্তাকাশ, যমীন ও এতদুভয়ের সব বস্তু 
সত্যিকারার্থে আল্লাহর তস্বীহ পাঠ করে কিন্তু তা 
আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে, সাধারণ 
মানুষের তা শ্রুতিগোচর হয় না। যেমন; আল্লাহ 
তা'য়ালা ইরশাদ করেনঃ 
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অর্থাৎ, “সপ্তাকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা 
কিছু আছে সমস্ত কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসা, 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের 
পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে 
পার না। নিশ্চয় তিনি অতি শহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ । 
(সূরা- শু'আরা আয়াত-৪৪) 

আর এভাবেই শয়তান ও ভ্বিনদের পৃথিবীতে 
গমনাগমন । জ্বিনদের একদল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিরবে 
কোরআন শ্রবণ করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং 
আপন সম্প্রদায়ের প্রতি ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে 


৮৬ 


প্রত্যাবর্তন করে। এতদসত্বেও তারা আমাদের দৃষ্টির 
অগোচরে ৷ এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন $ 

hl 2 oS EA LS Orit LSE Y BST U} 
Us) ST “| Lge Lg EE 


Ed 


Yd If AML HSN 
Oyu 
অর্থাৎ “হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে 


বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে 
(বিভ্রান্ত করে) জারবাত থেকে বের করে দিয়েছিল, 
এমতাবস্থায় যে, তাদের পোষাক তাদের থেকে খুলিয়ে 
দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে 
যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি 
আনে না” । (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত- ২৭) 


আর যখন সৃষ্টিলোক পৃথিবীতে বিরাজমান সবকিছু 
উপলব্দি করতে পারে না, তখন তাদের পক্ষে তাদের 
উপলব্দির বাইরে বিরাজমান যে সব অদৃশ্য বিষয়াদি 
রয়েছে সেগুলো অস্বীকার করা জায়েয হবেনা । 


বান্দাহদের কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট সব কিছু সম্পর্কে 
সামগ্রিক ও বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। 

দ্বিতীয়: এই বিশ্বাস করা যে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যা 
BA BI help SEL AG 
WaT PE ETT TE TY 


এ দুটো বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ৪ 
D> 20 sa Hn dl sf ls =} 
lee: all dE EHS 0) oS 


অর্থাৎ “তোমার কি জানা নেই, আকাশ ও পৃথিবীতে 
যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন। নিশ্চয়ই 
উহা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। উহা আল্লাহর 
নিকট অতি সহজ” । (সূরা আলহাজ্জ্ব আয়াতঃ ৭০) 

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ)বর্ণনা করেন 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে 
ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আসমান 


৮৮ 


ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র 
সৃষ্টি জগতের ভাগ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। ( সহীহ 
মুসলিম ) 
তৃতীয়: এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, বিশ্বজগতের কোন 
কিছুই আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হয় 
না । সেটি তার নিজের কার্যসম্পর্কিত হোক-অথবা তীর 
সৃষ্টির কার্যসম্পর্কিত হোক । 
আল্লাহ তা'য়ালা তীর কার্যাদি সম্পর্কে বলেন ৪ 

De AEC CE OY 
অর্থাৎ “আপনার রব -প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন 
এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন” ।(সূরা আলকাসাস, 
আয়াত-৬৮) 
আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, ॥& ৮ 4 ৬%, 
অর্থাৎ,“আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।”(সূরা ইব্রাহীম-২৭) 


তিনি আরো ইরশাদ করেন ৪ 
ESTER ELE TTESELE NS 


{So baal 
অর্থাৎ “তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি 
গঠন করেন মায়ের গর্ভে যেমন তিনি ইচ্ছা করেন। 


৮৯ 


তিনি ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই । তিনি প্রবল 
পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়” । (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪ ৬) 
মাখলুকাতের কর্ম-কাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'য়ালা বলেন 8 5 466 4h A 0 
অর্থাৎ “যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছে করতেন তবে তোমাদের 
উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা 
অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত” । (সূরা নিসা, 
আয়াত $ ৯০) আরো ইরশাদ হচ্ছে, 

OA UF ASL Lil, 
অর্থাৎ “যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে তারা একাজ করত 
না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের বানোয়াট 
বুলিকে পরিত্যাগ করুন” । (সূরাআাল আন’আম,আয়াতঃ ১৩৭) 

চতুর্থ: বিশ্বাস স্থাপন করা যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ, 
তাদের সত্তা, গুণ এবং কর্ম তৎপরতাসহ সবই 
আল্লাহর সৃষ্ট ৷ 
আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন, 
J FE BF BE Bo 


৯০ 


অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব 
কিছুর তত্ত্বাবধায়ক” (সূরা যুমার-৬২) আল্লাহ আরো 
ইরশাদ করেন 8 1244 48004 ৫ 9% 
অর্থাৎ “তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তারপর উহা 
নির্ধারণ করেছেন পরিমিত ভাবে” । (আল-ফুরকান-২) 
আল্লাহ তা'য়ালা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে 
বলেন যে তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছেন ৪ 

Ee EE 
অর্থাৎ, “আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং 
তোমরা যে সব কর্ম সম্পাদন করছো সবই তিনি সৃষ্টি 
করেছেন” ৷ (সূরা আস্‌ সাফফাত, আয়াত ৪ ৯৬) 
পূর্বেই আমরা বর্ণনা করেছি যে “ঈমান বিল ক্ৃদার” বা 
তাক্দদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে মানুষের 
কর্ম সমূহের উপর তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার বিষয়টি 
সাংঘর্ষিক নয়। কেননা, শরীয়ত ও বাস্তব অবস্থা 
বান্দাহর নিজেস্ব যে ইচ্ছা শক্তি রয়েছে তা প্রমাণ 
করে। 

১। শরীয়াতের প্রমান ৪ 

আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বান্দাহর ইচ্ছা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ৪ 


৯১ 


UL sh i 3 Gl th CUS 
অর্থাৎ, “এই দিবস সত্য । সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার 
প্রতিপালকের নিকট তার ঠিকানা তৈরী করুক । সূরা 
নাবা-৩৯ ) আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ 

{rs SS 1 } 
অর্থাৎ “অতএব তোমরা তোমাদের শষ্য-ক্ষেত্রে 
(স্ীদের কাছে) যেভাবে ইচ্ছা গমন কর ” । ( সূরা বাক্বারা- 
২২৩) 
আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাহর সামর্থ্য সম্পর্কে আরো 
বলেন, L৯৮2 ৬ ৷, 
অর্থাৎ, “অতএব তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় 
কর” । (সূরা আত্তাগাবূন,আয়াতঃ১৬) আল্লাহ অন্যত্র 
ইরশাদ করেন ৪ 
EAA ATL Nn ETE eS) 
অর্থাৎ “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের 
দায়িত্্‌ দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে 


SN 


এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।” (সূরা 
আল্‌ বাক্বারা, আয়াত ২৮৬) * 


২। বাস্তবতার আলোকে এর প্রমান ৪ 
প্রত্যেক মানুষ জানে যে, তার নিজেস্ব ইচ্ছাশক্তি 
ও সামর্থ্য রয়েছে। এবং এরই মাধ্যমে সে কোন কাজ 
করে বা তা থেকে বিরত থাকে। যে সব কাজ তার 
ইচ্ছায় সংঘঠিত হয় যেমন, চলাফেরা করা এবং যা 
তার অনিচ্ছায় হয়ে থাকে যেমন, হঠাৎ করে শরীর 
প্রকম্পিত হওয়া । এ উভয় অবস্থার মধ্যে যে 
পার্থক্য রয়েছে তা সে পার্থক্য ও করতে পারে। 
তবে বান্দাহর ইচ্ছা ও সামর্থ্য আল্লাহর ইচ্ছা ও 
সামর্থ্যের অধীন ও অনুগত । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ 


SAN fu oes GG ENR 0 od 


অর্থাৎ, “যে সরল পথে চলার ETE 2 
আর আল্লাহ রাব্বুল '’আলামীনের ইচ্ছার বাইরে 
তোমাদের কোন ইচ্ছা কার্যকর হতে পারে না” । 
(সূরা তাক্ভীর-২৮-২৯) 

যেহেতু সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ তা'য়ালার রাজত্‌ তাই 
তার রাজত্বে তার অজানা কিছু ঘটতে পারে না। 


উপরোল্লেখিত আমাদের বর্ণনানুযায়ী তাক্দীরের 
উপর বিশ্বাস বান্দাহকে তার উপর অর্পিত ওয়াজিব 


0) অর্থাৎ মানুষ সওয়াব সে কাজের জন্যই পাবে, যা সে স্বেচ্ছায় 
করে এবং শাস্তি সে কাজের জন্যই পাবে যা সে স্বেচ্ছায় করে। - 


অনুবাদক 
১ অর্থাৎ, তার জন্য এ কোরআনে উপদেশ রয়েছে । 


oo 


আদায় না করার অথবা তাকদীরের কথা বলে 
পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কোন সুযোগ প্রদান করে না। 
রাং তাক্ৃদীরের উপর বিশ্বাস করে এই ধরণের 
উপস্থাপন করা কয়েকটি কারনে বাতিল বলে 


প্রথম 8৪ আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ইরশাদ করেন করেনঃ 


Lf) ঠা y ak ERIS a J} 


iy SY 92S LE Bb do Ss 3 Cl 
{ 0 0 y। ~~ 5) 


অর্থাৎ “যারা শিরক করছে তারা অচিরেই বলবে, যদি 
আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা এবং আমাদের 
পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না । এবং না আমরা 
কোন বস্তুকে হারাম করতাম । এমনি ভাবে তাদের 
পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, শেষ পর্যন্ত তারা আমার 
শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন, তোমাদের 
কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে 
পার ? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং 


তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল” । (সূরা আন্‌ আম, 
CE 

বুঝাগেল যে, পাপ কাজ করার জন্য 
ES প্রমান হিসাবে পেশ করা যদি বৈধ হত 
তবে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার 
কারণে শাস্তি দিতেন না। 


5৪ 
দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেনঃ 
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50 
অর্থাৎ, “রাসূলগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভি 
প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের 
পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন 
অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল 
পরাক্রমশালী প্রাজ্ঞ” । (সূরা আন্‌ নিসা আয়াত £ ১৬৫) 
যদি তাকদীর পথভ্রষ্ট লোকদের জন্য পাপ কাজ 
করার প্রমান হতো তা হলে নবী-রসূলগণ প্রেরিত 
হওয়ার পর এ প্রমান কে উঠিয়ে নেয়া হতো না। 
কেননা, নবী এবং রাসূলগণের আগমনের পরেও 
অবাধ্যতা ত্বাকদীরের কারণে সংঘটিত হচ্ছে। 


তৃতীয়ঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আলী ইবনে 
আবি তালেব (রাঃ)-থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, 
রাসূল করীম (সাল্মাল্পাহু্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 
তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার 
বেহেশতে বা দোষখে লেখা হয়নি। উপস্থিত 
শ্রোতাদের মধ্যে এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! 
তাহলে আমরা কি ভাগ্যের উপর তাওয়াক্কুল তথা 
ভরসা করে থাকব না ? রাসুলুল্লাহ তদুত্তোরে বললেন 
৪ না, আমল করতে থাক, যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা 
হয়েছে, সে তা সহজ পাবে। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করলেনঃ 


Ea 
* 
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৯৫ 


অর্থাৎ “আর যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং 
যা উত্তম তা সত্য বলে মেনে চলে আমি তার জন্য 


চতুর্থঃ আল্লাহ্‌ তায়ালা বান্দাহকে কতিপয় 
বিষয়ের আদেশ এবং কতিপয় বিষয় থেকে নিষেধ 
করেছেন। তাকে তার ক্ষমতা ও সাধ্যের বাইরে কিছুই 
করতে বলেননি। J LD 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ৪ 4৮% ৬ 4,5৬ 
অর্থাৎ, “অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় 
কর” । (সূরা তাগাবুন-১৬) আরো এরশাদ হচ্ছে- 
ESR US 
অর্থাৎ “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের 
দায়িত্‌ দেন না ”। (সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৮৬) 
যদি বান্দাহ কোন কাজ করার ক্ষেত্রে বাধ্যই থাকত, 
তাহলে তাকে তার সাধ্য ও ক্ষমতার বর্হিভূত এমন 
কাজের নির্দেশ দেওয়া হতো যা থেকে তার রেহাই 
পাওয়ার কোন উপায় থাকতো না। আর সেটা 
বাতেল। তাই বান্দাহ ভুল, অজ্ঞতা বশতঃ অথবা 


৯৬ 


জোরপূর্বক অনিচ্ছাকৃত কোন অপরাধ করলে তাতে 
তার পাপ হয় না। 


পঞ্চমঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীর 
তথা ভাগ্য সম্পর্কে বান্দাহর কোন জ্ঞান নেই। ইহা 
অদৃশ্য জগতের এক গোপন রহস্য । তক্ুদীরের বিষয় 
সংঘটিত হওয়ার পরই কেবল বান্দাহ তা জানতে 
পারে বান্দাহর ইচ্ছা তার কাজের পূর্বে হয়ে থাকে; 
তাই তার্‌ ইচ্ছা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীর 
জানার উপর ভিত্তি করে হয় না। এমতাবস্থায় 
রর দোহাই দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। আর 
যে বষয় বান্দাহর জানা নেই সে বিষয়ে তার জন্য 
প্রমান হতে পারেনা। 


ষষ্ঠ; আমরা লক্ষ্য করি, মানুষ পার্থিব বিষয়ে 
সদাসর্বদা যথোপযুক্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী 
হয়ে থাকে। কখনও ক্ষতিকর ও অলাভজনক কাজে পা 
বাড়ায় না এবং তখন তাকদীরের দোহাইও দেয় না। 
তা হলে ধৰ্মীয় কাজে উপকারী দিক ছেড়ে দিয়ে 
ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে তাক্দীরের 
দোহাই দেয়া হয় কেন? ব্যাপারটা কি উভয় ক্ষেত্রে 
এক নয়? 
পন প্রিয় পাঠক, আপনার সম্মুখে দুটি উদাহরণ পেশ 
করছি যা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবে। 

প্রথম উদাহরণ ৪ 

যদি কারো সামনে দুটি পথ থাকে। এক পথ 
তাকে এমন এক দেশে নিয়ে পৌছাবে যেখানে শুধু 
নৈরাজ্য, খুন-খারাবি, লুটপাট, ভয়-ভীতি ও দুর্ভিক্ষ 


৯৭ 


বিরাজমান ৷ দ্বিতীয় পথ তাকে এমন স্বপ্নের শহরে 
নিয়ে যাবে যেখানে শৃঙ্খলা নিরাপত্তা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও 
জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিদ্যমান। 
এমতাবস্থায় সে কোন পথে চলবে? নিশ্চিত ভাবে বলা 
KISS LS Ss 

-শৃঙ্খলা বলবৎ রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান লোক 
প্রথম পথে পা দিয়ে ভাগ্যের দোহাই দিবে না । তাহলে 
মানুষ আখিরাতের ব্যাপারে বেহেশতের পথ ছেড়ে 
দোযখের পথে চলে কৃদরের দোহাই দিবে কেন? 
দ্বিতীয় উদাহরণঃ 

রোগীকে ওষধ সেবন করতে বললে তা তিক্ত 
হলেও সে সেবন করে। বিশেষ ধরনের কোন খাবার 
খেতে নিষেধ করা হলে তা সে খায় না, যদিও তার 
মন তা খেতে চায়। এ সব শুধু নিরাময় ও রোগমুক্তির 
আশায় । এবং সে ত্বাকদীরের তথা ভাগ্যের দোহাই 
দিয়ে ওষধ সেবন থেকে বিরত থাকে না বা নিষিদ্ধ 
খাদ্য ভক্ষণ করে না। 

তাহলে মানুষ আল্লাহ এবং তার রাসূলের 
নির্দেশাবলী বর্জন এবং নিষেধাবলী অমান্য করে 
ভাগ্যের দোহাই দেবে কেন? 

সপ্তমঃ যে ব্যক্তি তার উপর অর্পিত ওয়াজিব 
কাজসমূহ ত্যাগ করে অথবা পাপকাজ করে ভাগ্যের 
দোহাই দিয়ে অথচ তার ধন-সম্পদ বা মান সম্মানে 
কেউ যদি আঘাত হেনে বলে, এটাই তোমার 
তাক্্দীরে লেখা ছিল, আমাকে দোষারূপ করো না, 
তখন সে তার যুক্তি গহণ করবে না। তাহলে কেমন 
করে সে তার উপর অন্যের আক্রমনের সময় 


দরবারে এক চোরকে করা হয়। তার হাত 
কর্তনের নির্দেশ দেয়া হলে সে বলে! হে 
মুমেনীন! , লিখে 


বলে হাত কর্তনের নির্দেশ দিয়েছি । 


ৰ রের উদার ঈমানের বহুবিধ ফল রয়েছে তন্মধ্যে 


১। ঈমান বিল ক্বাদর দ্বারা উপায়-উপকরণ 
গ্রহনকালে ব্যক্তির Eo HO উপর 
তাওয়াক্কুল ও ভরসার সৃষ্টি হয় এবং সে তখন শুধুমাত্র 
উপায়-উপকরণের উপর নির্ভরশীল হয় না। কেন না, 
প্রতিটি আল্লাহ তা'য়ালার তক্ুদীরের 
আওতাধীন । 


২। ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য সাধিত হলে সে তখন 
নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করে না ৷ কারণ, যা অর্জিত 
হয়েছে তা সবই আল্লাহর নেয়ামত । যা তিনি কল্যান 
ও সাফল্যের উপকরণ দ্বারা নির্ধারণ করে রেখেছেন। 
আর ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য আত্ম্তরি হলে এই 
নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ভুলে যায় । 

৩। ঈমান | বিল ক্বাদর দ্বারা বান্দাহর উপর 


অভরে শা ও বিত্ত অর্জিত হয়। লে 


বিপদাপদে পতিত হলে হয়না । কারণ; সে 
জানে যে, সবকিছুই z 

ঘটছে যিনি আকাশমণ্ডল ও ব্র মালিক। যা 
ঘটবার তা ঘটবেই । 

এই প্রসূঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ, 


3 U) sl Us oS UL "r 5! — 
TS Ef ul AE op a, 
Pe RE 

আরা i এবং তোমাদের' নিভেদের 

উপর্‌ যে সব পদাপূদ আসে জগৎ সৃষ্টির 

একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটা 

আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ । এটা এজন্য, যাতে 

ECG Ce Ee এবং 


হয়ে উঠ । আল্লাহ্‌ কোন en ed RE 
করেন না” । (সূরা আল হাদীদ, আয়াত ৪ ২২-২৩) 
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন 
“মুমেনের ব্যাপারে আশ্চর্য্য হতে হয়, তার সব 
ব্যাপারেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। একমাত্র মুমেনের 
ব্যাপারেই তা হয়ে থাকে। আনন্দের কিছু হলে সে 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করে,তখন তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে 
আনে। আর যখন তার উপর কোন বিষয় 
আপতিত হয় তখন সে ধৈৰ্য্য ধারণ করে, তখন তার 
জন্য তাও কল্যাণকর হয়ে উঠে” ৷ (মুসলিম শরীফ) 


তাকুদীর সম্পর্কে দুটি সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে 
তন্ুধ্যে একটি হলো £ যাব্রিয়্যাহ সম্প্রদায় $ 


১০০ 


এরা বলে, বান্দাহ রর কারণে স্বীয় ক্রিয়া- 
কর্মে বাধ্য, এতে তার কোন ইচ্ছা শক্তি বা 
সামর্থ্য নেই । 
দ্বিতীয়টি হলোঃ ক্বাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় ৪ 
এদের বক্তব্য হলো বান্দাহ তার যাবতীয় কর্ম-কাণ্ডে স্বীয় 
ইচ্ছা ও শক্তির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পনু, তার কাজে আল্লাহ 
তা'য়ালার ইচ্ছা বা কুদরতের কোন প্রভাব নেই । 
শরীয়ত ও বাস্তবতার আলোকে প্রথম দল (যাবৃরিয়্যাহ 
সম্প্রদায়ের) বক্তব্যের জবাব £ 
১. শরীয়ত এর আলোকে এর জবাব ৪ নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তা'য়ালা তার বান্দাহর জন্য ইরাদা ও 
ইচ্ছাশক্তি সাব্যস্ত করেছেন এবং বান্দাহর প্রতি তার 
কার্যক্রমের সম্ন্ধও আরোপ করেছেন। আল্লাহ 
তা'য়ালা বলেন ৪ 

E20 2 SD CY LS 
অর্থাৎ, “তোমাদের কারো কাম্য হয় দুনিয়া, আবার 
কারো কাম্য হয় আখেরাত” ।(সূরা ইমরান, আয়াত £ ১৫২) 
UL ASD sl 23 or FD sls 3 SY or SE YB} 
: { G37 ve LOT NE Gla CLF 
অর্থাৎ “বল, সত্য তোমার প্রতিপালকের পর্ক্ষ “থেকে 
আগত । অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং 
যার ইচ্ছা কুফরী করুক । আমি যালেমদের জন্য অগ্নু 
প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে 
পরিবেষ্টিত করে রাখবে ।” (সূরা আলক্বাহাফ, আয়াত-২৯) 
আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আরো বলেন ৪ 


১০১ 
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অর্থাৎ, “যে সৎকর্ম করে সে নিজের জন্যই করে, র্জার 


হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ 
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cls DE op pe) ES ny ll Dl 
ESE TE ET 


কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন” । (সূরা 

আল বাকারা আয়াত ৪ ২৫৩) 

আল্লাহ আরো বলেন ৪ 
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অর্থাৎ “আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে 

পরিচালিত করতাম; DE SALE 


ইসলামী আঝ্বীদাহর লক্ষ্যসমূহ | bl উহার 
মহৎ উদ্দেশ্যাবলী যা এ আঝ্বীদাহকে দৃঢ়ভাবে ধারন ও 
ECL EES Ra 
ও বহুবিধ যেমন, 
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১। সৰ্বপ্রকার এবাদত আল্লাহ তায়ালার জন্য 
একনিষ্ঠ ভাবে সম্পাদন করা। কেননা, তিনিই 
আমাদের একমাত্র সুষ্টা, এতে তার কোন অংশীদার 
নেই । তাই এবাদত একমাত্ৰ তারই জন্য হতে হবে। 


৩। মানষিক ও চিন্তাগত প্রশান্তি অর্জন । এর ফলে 
ব্যক্তির মনে না কোন প্রকারের উদ্বেগ ও বিষন্নতা 
থাকে, না চিন্তাধারায় থাকে কোন অস্থিরতা ৷ কারণ, 
এই আৰ্বীদা আল্লাহর সাথে মুমিনের সম্পর্ককে 
জোরদার ও সুদৃঢ় করে দেয়। ফলে, সে তার সৃষ্টা ও 
প্রতিপালকের র বা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে। তার 
আত্মা লাভ করে প্রশান্তি । ইসলামের জন্য তার অন্তর 
হয় উস্মোচিত এবং জীবনধর্ম হিসেবে সে ইসলাম 
ছাড়া বিকল্প কোন কিছুর দিকে তাকায় না। 

8৪। আল্লাহর এবাদত, মানুষের সাথে লেন-দেন 
ও আচার আচরণে কাজ ও উদ্দেশ্যে প ত হতে 
নিরাপত্তা অর্জন। কেননা, যে ব্যক্তি তার কে 
রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস ও তাদের অনুসরণের উপর 
স্থাপন করে তার আৰঝ্দীদাহই উদ্দেশ্য ও কর্মগত দিক 
দিয়ে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ হতে পারে। 

৫। সব বিষয়ে সুচিন্তিত ও দৃঢ়তার . সাথে 
পদক্ষেপ নিতে সাহায্য লাভ হয়। যাতে বান্দাহ 
সওয়াবের আশায় সৎ ও পুণ্য কাজের কোন সুযোগ 
হাতছাড়া কণে না এবং আখেরাতের কঠোর ও ভয়াবহ 
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রাখে । কারণ, ইসলামী আকঝ্ীদাহর অন্যতম 
বিশ্বাস হচ্ছে পুনরুথান ও কাজের প্রতিফল 
লাভের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন । 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 
OL UE py OY U9 ls We CESS IY 
অর্থাৎ “প্র্ত্যর্কের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের 
আনুপাতিক মর্যাদা এবং আপনার প্রতিপালক তাদের 
কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।” (সূরা আল আনআম, 
আয়াত ৪ ১৩২) 


লক্ষ্য সদের জনয উৎসাহ ই আলাইহি ওয়া 8) এই 
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ন সাহায্য প্ৰাথনা কর । অপারগ ও 
gl পদগ্রস্ত হলে এ কথা বলবে না যে, 


= BE ওটা কৰ ED 
রং বল, আল্লাহ ত ন যা রেখেছেন 
যা তাই কৃরেন। কারণ, “যদি” শব্দটি 


LAE SS dyn 23 de Lyle ud 0p el 
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অর্থাৎ “তারাই মুমিন, যারা আন্পহি ও তার 'রাসূলের 
প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং 
আল্লাহর পথে জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। 
তারাই সত্যবাদী” ৷ (সূরা আল্‌ হুজুরাত, আয়াত ১৫) 

৭৷ ব্যক্তি ও দল সংশোধন করে ইহকাল ও 

পরকালের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করা এবং আল্লাহর 
পক্ষ থেকে সওয়াব ও সম্মান লাভ করা । এই প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ৪ 
Ser LETC rl 
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কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব 
a প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের 
কারণে প্রাপ্য পুরুষ্কার দেব, যা তারা করত” । 
(সূরা আন্নাহল আয়াত- ৯৭) 
উপরোক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে, ইসলামী আবঝ্দীদার 
কতিপয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 
করি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে 
এগুলো অর্জনের তাওফীক দান করেন। 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় 
AU EL SSL CO সাল্লাম)-এর 
উপর এবং তার পরিবার-পরিজন সাহাবায়ে 
কেরামদের উপর । আমীন। 
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